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জাতীয় শিক্ষাক্রম 
ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৬ শিক্ষাবছর 
পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
পঞ্চম শ্রেণী 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 
কর্তৃক প্রকাশিত। 
(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত সংরক্ষিত) 


পরীক্ষামূলক সংস্করণ 


প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৫ 
পুনঃমুদ্রন : ডিসেম্বর, ২০০৭ 
পুনঃমুদ্রন : সেপ্টেম্বর, ২০০৮ 
পুনঃমুদ্রন : সেপ্টেম্বর, ২০০৯ 

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন 
জি. এম. এ. রাজ্জাক 


প্রুফ রিডিং ও পরিমার্জনে 
সুবোধ চন্দ্র হালদার 


কম্পিউটার কম্পোজ 
লেজার স্ক্যান লিমিটেড 


ফোন : ৯৫৬২৮৬৫, ৯৫৬৭৬০৮ 
ডিজাইন 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 
সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য । 
মুদ্রণ : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে । এ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় এবং বিভিন্ন 
বিষয়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 


প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ৫ম শ্রেণীর “হিন্দুধর্ম শিক্ষা” বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক 
অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত এবং 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ পঞ্চম 
শ্রেণীর জন্য “হিন্দুধর্ম শিক্ষা” পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন । জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, 
সম্পন্ন করা হয়। 


হিন্দুধর্ম কতিপয় আদর্শ ও নীতিমালার সমষ্টি এ পাঠ্যপুস্তকে এসব আদর্শ ও নীতিমালার কিছু অংশ 
শ্রেণী উপযোগী সন্নিবেশ করা হয়েছে । যেগুলো কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠ ও সুন্দর নৈতিক জীবন 
গঠনে সহায়ক হবে। ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ, বন্ধৃত, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলা 
এর অন্যতম উদ্দেশ্য। পাঠ্যপুস্তকটির নতুনত্ব হল রামায়ণ, মহাভারত, গুরুজনে ভক্তি, 
হিতোপদেশমূলক গল্প ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা । 

এ পুস্তকে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও শিখনফলের সার্বিক প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। 
বইটির বিষয়বস্তু শিশুদের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় এবং সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে। 
বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে এবং শিখনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য বিভিন্ন উদাহরণ 
ও ছবি সংযোজন করা হয়েছে এবং পরিকল্পিত কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া মূল্যায়নের জন্য 
অনুশীলনীতে পর্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন রয়েছে। 

এ পাঠ্যপুস্তকে বাংলা একাডেমী এবং এনসিটিবি-এর বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। উভয় 
প্রতিষ্ঠানের বানান রীতি একই । তবে যু্তাক্ষর সরলীকরণ সম্পর্কিত এনসিটিবি'র বানান রীতিই 
পাঠ্যপুস্তকে অনুসৃত হয়েছে। 

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। 
কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের 
সাথে বিবেচিত হবে । ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়নতীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে 
তোলার নিরনতর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। 


এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মুল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন তাদের 
সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ৷ যাদের জন্য বইটি প্রণীত হয়েছে, তারা উপকৃত হলে 
আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 


প্রফেসর মোঃ মোস্তীফ কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, 


অধ্যায় বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায় স্রষ্টা ও সৃষ্টি ১ 
দ্বিতীয় অধ্যায় মন্ত্র, শ্লোক ও প্রার্থনামূলক কবিতা ১৫ 
তৃতীয় অধ্যায় ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ ও মহাভারত ৫০ 
চতুর্থ অধ্যায় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ৭৪ 
পঞ্চম অধ্যায় ঈশৃর ও গুরুজনে ভক্তি ৮৭ 
ষ্ঠ অধ্যায় অবতার ১০৮ 


সপ্তম অধ্যায় নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী ১২২ 


নিসর্গ দৃশ্য 


বিচিত্র আমাদের এই পৃথিবী । আমাদের মাথার ওপরে আছে সুনীল আকাশ । এ আকাশের 
কোন সীমা নেই। আকাশে রয়েছে চন্দ্র-সূর্য এবং অনেক গ্রহ-উপগ্রহ। আরও রয়েছে 
অগণিত তারা-নক্ষত্র। রাতের অন্ধকারে এগুলোর আলো দেখা যায়। কিন্তু দিনের 
বেলায় দেখা যায় না। সূর্যের আলোতে এসব ঢাকা পড়ে । প্রকাশ পায় পৃথিবীর রূপ । তখন 
পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, ফুল-ফল এসব আমরা দেখতে পাই । আরো দেখা যায় 
অনেক জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গা। এছাড়া পৃথিবীতে রয়েছে সৃষ্টির সেরা জীব 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ২ 
মানুষ ৷ মানুষের রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি। এই বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সে সব কিছু জয় করেছে। 
জলে-স্থলে-আকাশে সর্বত্র তার বিচরণ । তাই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব । 


এই আকাশ-বাতাস, জীব-জন্তু, অপরুপ নিসর্ণ-এসব কিন্তু হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। একজন 
এসব সৃষ্টি করেছেন। যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন তিনি সুষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা । পৃথিবীর সব 
কিছুই এই মহান স্রষ্টার সৃষ্টি। এই স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তাকে আমরা ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর এক 
এবং অদ্বিতীয় । তিনি সর্বশক্তিমান । তার থেকে বড় কেউ নেই। তিনি সব কিছুই করতে 
পারেন। সব কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে । তিনি সৃজন, পালন ও সংহারকর্তা। ঈশ্বর সব কিছু 
সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি । তিনি নিজেই নিজের স্রষ্টা । তাই তিনি 
স্বয়ম্ভু। ঈশ্বর যা কিছু করেন, সেটা তার লীলা । বিশ্বের সর্বত্র তার লীলা প্রকাশিত। জীব 
ও জগতের সৃষ্টিও ঈশ্বরের একটি লীলা। ঈশুর অনাদি, অনন্ত। বিচিত্র তার লীলা । 
অপার তার মহিমা । ঈশ্বরের লীলার একটা উদ্দেশ্য আনন্দ উপভোগ করা । আনন্দ 
উভোগের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশৃ-বহ্মান্ড ৷ 


ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক খুবই নিবিড় । সন্তান ও মাতা-পিতার সম্পর্কের ন্যায়। 
সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছে ঈশ্বর। তিনি অবস্থানও করেন সকল জীবের মধ্যে । ঈশ্বর 
আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপারন করেছেন। সুতরাং ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য তার 
আরাধনা করতে হবে । তাকে ভক্তি করতে হবে । তার অস্তিত্ব আমাদের অন্তরে অনুভব 
করতে হবে। তার অস্তিতি আমাদের অন্তরে অনুভব করতে হবে । তার প্রতি অবিচল 
বিশ্বাস রাখতে হবে । ঈশ্বরকে আরাধনা করতে হলে ভালবাসতে হবে তীর সৃষ্টিকে । আর 
তার সৃষ্টিকে ভালবাসলে ঈশ্বরকেই ভালবাসা হবে । 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ৪ 
(কে) আমাদের পৃথিবীর বর্ণনা দাও । 
(খে) ঈশ্বরের লীলা বলতে কি বোঝায়? 
(গ) ঈশুরকে সন্তুষ্ট করার উপায় কি? 
(ঘ) ঈশ্বর বলতে যা বোঝায় তা বর্ণনা কর। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪ 


(ক) ঈশ্বর কোন বিশ্ব-বরক্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন? 
(খ) মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কেন? 

(গ) ঈশুরকে স্বয়ম্ভু বলা হয় কেন? 

(ঘ) ঈশ্বরের লীলা প্রকাশের উদ্দেশ্য কি? 
(ড) ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করেন? 

(চ) কি করলে ঈশুরকে ভালবাসা হয়? 

৩। শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ 
(ক) ঈশ্বর এক এবং ......... | 
(খ) ঈশৃর অনাদি, .............. | 
(গ) ঈশৃর ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক খুবই .......... 

(ঘ) সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন .......... | 
(ঙ) ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং .......... করছেন। 
(চ) তীর ......... ভালবাসলে ঈশুরকেই ভালবাসা হবে। 

৪। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও ৪ 
আমাদের মাথার ওপরে আছে সেরা জীব 
ঈশ্বর অনন্ত 

অনেক পাখি 
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৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (খে) চিহ্ন দাও ৪ 


(ক) সৃষ্টির সেরা জীব- 
১. গাছপালা ২. পশুপাখি 
৩. মানুষ ৪. চন্দরসূর্য 
(খ) ঈশৃরের লীলার একটা উদ্দেশ্য- 
১. এশূৰ্য প্রকাশ করা ২. আনন্দ উপভোগ করা 
৩. দুঃখ ভোগ করা ৪. ক্ষমতা প্রকাশ করা 
গে) ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ? 
১. খুবই মধুর ২. চমৎকার 
৩. নিবিড় ৪. শত্রুতামূুলক 
ঘে) সৃজন, পালন ও সংহারকর্তা কে? 
১. দেব-দেবী ২. ঈশ্বর 
৩. রাজা ৪. পিতা-মাতা 
(৩) মানুষের বিচরণ কোথায়? 
১. বন-জঙ্গলে ২. আকাশে 


৩. শহরে-গ্রামে ৪. সর্বত্র 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৫ 
সর্বভূতে ঈশ্বর 


আমরা জানি ঈশৃর সর্বশক্তিমান। তিনি এ পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আকাশ- 
সবকিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর । শুধু তাই নয়, তিনি সর্বভূতে অর্থাৎ সর্জজীবের মধ্যেও থাকেন। এ 
এক আশ্চর্য বিষয় ৷ ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করেন, আবার সেই জীবের মধ্যে তিনি অবস্থান 
করেন। কিন্তু কোন রূপে অবস্থান করেন?-আত্মারুপে, চেতনারুপে। 
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ঈশুর সর্বভূতে অর্থাৎ সকল প্রাণের বীজ বা উৎস স্বরুপ। তার থেকেই জগতের সৃষ্টি । 
তার মধ্যেই জগতের অবস্থান । আবার তার মধ্যেই জীব ও জগৎ মিশে যায় । ‘উপনিষদ’ 
নামক ধর্ম গ্রন্থে বলা হয়েছে ঈশৃর শক্তিরূপে জীব ও জগতের প্রতিটি প্রাণে ও বস্তুতে 
অবস্থান করেন । উপনিষদের মতে, “সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম'-সব কিছুই ব্রহ্ম বা ঈশূর বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকারভাবে লিখেছেন, 
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বাজাও আপন সুর, 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর ৷” 
সীমাবদ্ধ জীব ও জগতের ভেতর ঈশ্বর অবস্থান করে লীলা করে যাচ্ছেন। যেহেতু সকল 
জীবের মধ্যে ঈশুর আছেন, তাই জীবকে সেবা করলেও ঈশ্বরের সেবা করা হয় । আর জীবকে 


সেবা করলে ঈশবরও সন্তুষ্ট হন। সুতরাং সকলকে ভালবাসলে ঈশ্বরকে ভালবাসা হয়। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ৷” 


তাই আমরা জীবের সেবা করব। মানুষের সেবা করব । বাড়িতে পোষা জীবজন্তুর পরিচর্যা 
করব । গাছপালা রোপণ করব এবং সেগুলোর পরিচর্যা করব। এ বাবেই আমরা সর্বভূতে 
যে ঈশ্বর আছেন, তার সেবা করব। 

জীবসেমামূলক একটি গল্প নিচে দেয়া হল ঃ 

পুরাকালে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল রপ্তিদেব । 

একবার তিনি অযাচক ব্রত পালন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাধনা শুরু করলেন। অযাচক 
বহ হচ্ছে, কারও কাছে ভিক্ষা চাওয়া যাবে না। লোকে ইচ্ছে করে দয়া করে যা দেবে, 
তাই দিয়েই বাচতে হবে । 

ব্রত পালনের সময় রাজা রন্তিদেবের আটচল্লিশ দিন অনাহারে কাটল । তিনি কিছু খেতে 
চাননি । কেউ ইচ্ছে করে কিছু দেয়ও নি। 

উনপঞ্চাশ দিনের দিন একজন তাকে কিছু অন্ন আর পায়েস দিয়ে গেলেন । এবার উপবাস 
ভঙ্গ করা যাবে । রাজা রন্তিদেবের প্রাণও খাদ্য পেয়ে বাচবে। 

এমন সময় এল এক রোগা লোক । কংকালসার তার চেহারা । সে বলল, 
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-কদিন ধরে কিছুই খেতে পাইনি । দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দিন। লোকটার সঙ্গে 
ছিল একটা কুকুর । লোকটার মতই কংকালসার কুকুরটি । লোকটি আরও বলল, 
_শুধু আমি নই। আমার সঙ্গে আমার কুকুরটাও না খেয়ে আছে। 
তাদের কষ্ট দেখে রন্তিদেবের চোখে জল এল । তিনি তার অন্ন ও পায়েস পুরোটাই সেই 
লোকটা আর কুকুরটাকে দিয়ে দিলেন । 
জীবসেবার কি সুমহান আদর্শ । 
হঠাৎ অবাক করা এক ঘটনা ঘটল ৷ কোথায় গেল সেই বুভূক্ষু লোকটা আর ক্ষুধার্ত কুকুর। 
রাজা রন্তিদেব দেখেন, তার সামনে দাড়িয়ে আছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্নের 
সামনে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন রন্তিদেব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমার 
জীবসেবার দৃষ্টান্ত অমর হয়ে থাকবে । ইহলোক লাভ করবে আমার কৃপা আর পরলোকে 
আমার সানিধ্য। 
অনুশীলনী 

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ৪ 

(ক) ঈশ্বর সকল জীবের মধ্যেই আছেন ৷’ কথাটি বুঝিয়ে লেখ । 

(খ) “জীবসেবার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা হয় ।'_কিভাবে? সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও । 

(গ) “রাজা রন্তিদেবের জীবসেবা' গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ । 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও $ 

(ক) এ পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা কে? 

(খ) “সর্বভূতে ঈশ্বর'-এ কথাটির অর্থ কি? 

(গ) ঈশ্বর কোনরুপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন? 

(ঘ) জীবকে সেবা করলে কার সেবা করা হয়? 

(ঘ) জীবকে সেবা করলে কার সেবা করা হয়? 

() অযাচক ব্রত কি? 


(গ) সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর ........ 

(ঘ) সীমার মাঝে ....... তুমি । 

(ঙ) ব্রত পালনের সময় রাজা রত্তিদেবের ............. নি অনাহারে কাটল। 
৪ । ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও 3 

সব কিছুর স্রষ্টা বীজ 

জীবকে সেবা করলেও পরিচর্যা করব 

সকলকে ভালবাসলে ঈশ্বর 

লোকটার সঙ্গে ছিল একটা কুকুর 

রন্তিদেব 


৫। শুধু উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও 8 
(ক) সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর অবস্থান করেন 


১. আত্মারুপে ২. মানুষরুপে 
৩. দেবতারুপে ৪. প্রকৃতিরূপে 
(খ) গাছপালা রোপণ করব এবং সেগুলো 
১. কেটে ফেলব ২. তুলে ফেলব 
৩. পরিচর্যা করব 8. নষ্ট করব 
(গ) অযাচক ব্রত কে পালন করেন? 
১. রাজা দশরথ ২. রামচন্দ্র 
৩. রাজা রত্তিদেব ৪. লক্ষ্মণ 
(ঘ) রাজা রন্তিদেবের সামনে কে দীড়িয়েছিলেন? 
১. ভগবান বিষ্ণু ২. ভগ বান শ্ৰীকৃষ্ণ 


৩. ভগবতী দুর্গা ৪. মহাদেব 
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উপাসনা ও প্রার্থনা 


উপাসনা 


ঈশৃর সর্বশত্তিমান। তিনি সব কিছুর নিয়ন্তা। তিনি মঙ্গলময় ও করুণাময়। তিনি 
আমাদের মঙ্গল করেন। তাই ঈশ্বরকে স্মরণ করতে হবে । তার নাম কীর্তন করতে 
হবে । তার শরণাগত হলে কোন দুঃখ থাকে না। আমাদের জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়। 
নিয়মিত উপাসনা করলে ঈশ্বরকে মনে রাখা যায়, ঈশৃরের শরণাগত হওয়া যায়। তাই 
নিয়মিত উপাসনা করা আমাদের কর্তব্য । 


ডিপ’ অর্থ নিকটে এবং ‘আসন’ অর্থ বসা। উপাসনা অর্থ ঈশৃরের নিকটে বসা। যেসব 
কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে কাছে যেতে পেতে পারি তাকেই বলা হয় উপাসনা । 
উপাসনা অর্থ একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ডাকা । তার আরাধনা করা। ধ্যান, পূজা, স্তব-স্তৃতি, 
প্রার্থনা -এ সবই উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গ । উপাসনা ধর্মের অঙ্গা। দেহমনকে সুস্থ ও শুদ্ধ 
রাখার জন্য উপাসনা কর্তব্য । উপাসনা করলে দেহ ও মন পবিত্র হয়। 


ঈশ্বরের অনেক রুপ । যে কোন একটি রূপে আমরা তার উপাসনা করতে পারি। উপাসনা 
মূলত দুই প্রকার-সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনা । 


সাকার উপাসনা ৪ সাকার অর্থ যার আকার বা রূপ আছে। আকার বা রূপের মাধ্যমে 
ঈশৃরকে আরাধনা করাই সাকার উপাসনা । হিন্দু ধর্মশান্ত্রে বিভিন্ন দেবদেবীর উল্লেখ 
আছে। যেমন-বন্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদি। বিভিন্ন 
দেবদেবীর মূর্তি ঈশুরের সাকার রুপ। আমরা ঈশ্বরকে দেদেবীর মূর্তিরূপে এবং 
অবতাররুপে উপাসনা করতে পারি। এরুপ উপাসনায় ভক্ত ভগ বানকে সাকার রূপে কাছে 
পায়। তার প্রশংসা করে । তার নিকট প্রার্থনা করে । তাকে পুজা করে। 


নিরাকার উপাসনা £ নিরাকার অর্থ যার কোন আকার বা রুপ নেই। নিরাকারের আর একটি 
অর্থ, যার কোন আকৃতি দেয়া সম্ভব নয়। ঈশৃরকে নিরাকার ভাবেও আরাধনা করা যায়। 
উপাসনা । নিরাকার উপাসনায় ভক্ত অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করে । তার নিকট অন্তরে 
অন্তরে প্রার্থনা জানায় । কল্যাণ কামনা করে । 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ১০ 


উপাসনার পদ্ধতি সাকার, নিরাকার হলেও সবই ঈশুরের উপাসনা । ধর্মগ্রন্থে বলা 
হয়েছে, “নিরাকার ব্রহ্মই প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করেন।” অর্থাৎ যিনি নিরাকার 
তিনিই আবার সাকার । গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “আমাকে যে যেভাবে ভজনা 
করে, আমি তাকে সেভাবেই কৃপা করি।” অতএব সাকার বা নিরাকার যেভাবেই আমরা 
উপাসনা করিনা কেন তা ঈশুরেরই উপাসনা । 

উপাসনা একটি নিত্যকর্ম। আমাদের প্রতিদিন ঈশুরের উপাসনা করতে হবে । প্রতিদিন 
সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় তিনবার উপাসনা করতে হবে। এই উপাসনার জন্য আমাদের 
দেহ-মনের পবিত্রতা প্রয়োজন । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে উপাসনা করতে হয়। মন্দিরে 
বসে উপাসনা করা যায়। আবার ঘরে বসেও উপাসনা করা যায়। দেবতার সামনে বসে 
উপাসনা করতে হয়। উপাসনার সময় বসার জন্য একটি নির্দিষ্ট আসন প্রয়োজন । 
উপসনার সময় সোজা হয়ে উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করে বসতে হয়। উপাসনা করার জন্য 
অনেক আসন আছে। তবে সুখাসন ও পদ্মাসন উপাসনার জন্য বিশেষ উপযোগী । 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা ১১ 
উপাসনার সময় ঈশ্বরের প্রশংসা করবে । ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা করবে । উপাসনা আমাদের 
সৎপথে ও ধর্মপথে পরিচালিত করে। তাই সৎপথে ও ধর্মপথে চলার জন্য তার নিকট 
শক্তি প্রার্থনা করবে । উপাসনায় নিজের এবং অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করতে 
হয়। উপাসনা একাও করা যায়। আবার অনেকের সাথে মিলেও করা যায়। অনেকের 
একসঙ্গে বসে উপাসনা করাকে বলে সমবেত উপাসনা । এজন্য সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট 
দিনে সকলে মন্দিরে বা পবিত্র স্থানে মিলিত হবে । তারপর একসঙ্গে উপাসনা করবে । 
উপাসনার সময় বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করবে অথবা মনে মনে আবৃত্তি করবে। এখানে 
উপাসনার একটি মন্ত্র সরলার্থসহ দেয়া হল। 

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্মতভ্তং নারায়ণঃ পরও | 

নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্ৰা নারায়ণঃ পরঃ। | 

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০/১১/৪) 
সরলার্থ ৪ নারায়ণ প্রকৃষ্ট ব্রহ্মতত্ত, নারায়ণই পরম ব্রন্ম , নারায়ণ পরম জ্ঞানস্বরুপ, নারায়ণ 
পরমাত্মা । 

প্ৰাৰ্থনা 


কোন কিছু চাওয়াকে বলা প্রার্থনা ৷ প্রার্থনা হচ্ছে ঈশুরের নিকট কিছু চাওয়া । ঈশুর 
সৃষ্টিকর্তা । ঈশুর এ বিশ্বের সর্বময় কর্তা। তিনি করুণাময় । তার দয়ার উপরই আমাদের 
সবকিছু নির্ভর করে । তাই তার নিকট আমাদের প্রাণের আবেদন জানাই । 

উপাসনার একটি অঙ্গ হল প্রার্থনা । আমরা উপাসনার সময় ছাড়াও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
জানাতে পারি। কোন মুভ কাজের পূর্বে আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাই । আবার 
আমরা কোন বিপদে পড়লে ঈশ্বরের নিকট বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করি। অর্থাৎ যে কোন 
পরিবেশে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানায় যায় । কিন্তু সর্বত্র উপাসনা করা সম্ভব নয়। 
উপাসনার ন্যায় প্রার্থনা করার সময়ও দেহ ও মন পবিত্র থাকা প্রয়োজন । সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন 
এবং সূর্যাস্ত-এই তিনটি প্রার্থনা করার বিশেষ সময় । সাধারণত করজোড়ে ঈশৃরের নিকট 
প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনার সময় মনে দীনতার ভাব থাকতে হবে । তিনি প্রভু, আমি 
তার দাস, তিনি দাতা, আমি গ্রহীতা- মনে মনে এরুপ ভাব দীনতার ভাব। 
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উপাসনার মত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাও একা বা সমবেতভাবে করা চলে। 

আমাদের ধর্মশান্ত্রে বহু প্রার্থনা মন্ত্র আছে। একটি প্রার্থনার মন্ত্র সরলার্থসহ এখানে দেয়া 
হল। 

কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন। 

গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব । 

(গোপালপূর্বতাপনীয় উপনিষদ ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তুতি, শ্লোক-১৪) 
সরলার্থ ৪ হে কেশব, হে দুঃখহরণ, হে নারায়ণ, হে জনার্দন, হে গোবিন্দ, হে পরমানন্দ 
মাধম আমাকে উদ্ধার কর। 
ঈশ্বরের নাম নিযে সকল কাজ মুরু করতে হয়। উপাসনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের 
নাম সংকীর্তন করতে হয়। এগুলো ধর্মের অঙ্গ । ঈশ্বরের নাম সংকীর্তনে মন ভাল থাকে 
এবং ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। উপাসনা ও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । উপাসনা ও 
প্রার্থনা করলে আমাদের দেহমন ভাল থাকে । দেহমন পবিত্র হয়। মেন প্রফুল্পতা ও 
স্থিরতা আসে । উপাসনা ও প্রার্থনা মানুষকে সৎ ও ধর্মপথে পরিচালিত করে। তাই 
উপাসনা ও প্রার্থনা করে আমরা সৎ ও ধার্মিক হতে পারি । ধীরে ধীরে আমরা আত্োন্নতির 
দিকে এগিয়ে যেতে পারি। ভগবানকে অন্তরে অনুভব করতে পারি । আমরা মন্দিরে বা 
বাড়িতে উপাসনা, প্রার্থনা ও ঈশ্বরের নাম সংকীর্তন করব। 


অনুশীলনী 
১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও $ 
(ক) উপাসনা কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখ। 
(খ) সাকার উপাসনা কাকে বলে? এর বর্ণনা দাও। 
(গ) নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
(ঘ) উপাসনার মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ । 
(৬) প্রার্থনার মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ। 
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২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও $ 

(ক) উপাসনা শব্দের অর্থ কি? 

(খ) উপাসনা কত প্রকার ও কি কি? 

(গ) নিরাকার উপাসনা কাকে বলে? 

(ঘ) উপাসনার দুটি আসনের নাম কর। 

(ঙ) প্রার্থনা কাকে বলে? 

চে) কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়? 

(ছ) উপাসনা ও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কি? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ 

(ক) ঈশৃর ....... | 

(খ) নিয়মিত উপাসনা করা আমাদের ........... 

(গ) ঈশ্বর ও বিশ্বের ........... কর্তা। 

(ঘ) প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের নিকট কিছু ......... | 

(ঙ) উপসনারই একটি অঙ্গ হল .............. | 

(5) প্রার্থনা করার সময়ও দেহ ও মন ....... থাকা প্রয়োজন । 

(ছ) প্রার্থনার সময় মনে ......... ভাব থাকতে হবে । 
৪ ।ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও $ 
উপাসনা অর্থ দুই প্রকার 
উপাসনা মানুষকে সৎ ও বৰহ্মভাব 
উপাসনা মূলত প্রার্থনা করতে হয় 
সাধারণত করজোড়ে ঈশ্বরের নিকট সাকার উপাসনা 
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৫। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও ৪ 
(ক) উপাসনা শব্দের অর্থ ঈশ্বরের 


১. পাশে বসা ২. নিকটে বসা 

৩. নীচে বসা ৪. দূরে বসা 
(খ) উপাসনা কয় প্রকার? 

১. চার প্রকার ২. দুই প্রকার 

৩. ছয় প্রকার ৪. আট প্রকার 
(গ) উপাসনা একটি 

১. সাপ্তাহিক কর্ম ২. নিত্যকর্ম 

৩. মাসিক কর্ম ৪. পাক্ষিক কর্ম 
(ঘ) আমরা প্রার্থনা করতে পারি 

১. মন্দিরে ২. শ্রেণীকক্ষে 

৩. বাড়িতে ৪. যেকোন পরিবেশে 


(ঙ) উপাসনা করতে কি হয়? 
১. দেহ ও মন পবিত্র হয় ২. ধনদৌলত বৃদ্ধি পায় 
৩. মান সম্মান বাড়ে ৪. বিদ্যার্জন হয় 
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পরার্থনারত বালক-বালিকা 

আমরা জানি, যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, 
মহাভারত, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধর্মের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এ সকল গ্রন্থে রয়েছে 
মন্ত্র, রয়েছে শ্লোক । মন্ত্র ও শ্লোকে ঈশৃর ও দেবদেবীদের কথা বলা হয়। মন্ত্র ও শ্লোকে 
ঈশ্বরের এবং বিভিন্ন দেবদেবীর স্তব করা হয়। স্তব বা স্তুতির অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর ও 
দেবদেবীদের রুপ, গুণ, মাহাত্ম্য বর্ণনা কর । তাদের প্রশংসা করা তাদের স্মরণ করা। শুধু 
স্তবই নয়, আমরা ঈশৃর বা দেবদেবীদের কাছে প্রার্থনা ও করি। ঈশ্বর যেন আমাদের 
সকলের শরীর ও মন ভার রাখেন । সকলের যেন মঙ্গল হয়, সকলেই যেন শান্তি পায়। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ১৬ 
আমাদের ধর্মপ্রন্থগুলোতে স্তব ও প্রার্থনামুলক অনেক মন্ত্র ও শ্লোক আছে। ধর্মগ্রন্থগুলো 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তাই স্তব-স্তোত্রগুলোও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এগুলো রচিত 
হয়েছিল প্রাচীনকালে তখন বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়নি। আমরা স্তব ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র 
এবং শ্লোক সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ বা আবৃত্তি করি। তবে আমরা বাংলা ভাষায় রূপান্তর 
করে সেগুলোর অর্থও জেনে নিই। এছাড়া বাংরা ভাষাতেও অনেক প্রার্থনামূলক কবিতা 
আছে। 

ঈশৃর বা দেবদেবীগণের স্তব করা হিন্দুধর্মের অঙ্গ ৷ স্তব করলে ঈশ্বর ও দেবদেবীগণ খুশি 
হন। খুশি হয়ে তারা আমাদের মঙ্গাল করেন। স্তব করলে আমাদের মন পবিত্র হয়। অন্ত 
র বিকশিত হয় মনে ঈশ্বরের অনুভূতি জাগ্রত হয় । 

আমরা মন্ত্রগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে শিখব । সেগুলোর বাংলা সরলার্থও জানব । 
তারপর যথা নিয়মে স্তব-স্তৃতি ও প্রার্থনা করব । 

আমরা এখন বেদ, উপনষিদ, শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও শ্রীশ্রী চী থেকে কিছু মন্ত্র ও শ্লোক 
শিখব । সেগুলোর সরলার্থও জান প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতাও শিখব । 


সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ 
সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ। 
কবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং 
সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ । 
(ঝগৃবেদ ১০/৩৬/১৪) 


সরলার্থ 
কি পশ্চিম দিকে, কি পূর্বদিকে, কি উত্তর কি দক্ষিণ দিকে সূর্যদেব আমাদের দিন 
পরিপূর্ণতা, সূর্যদেব আমাদের পরমায়ু দীর্ঘ করুন। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা রর 


নীলঃ পতজ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ- 
স্ুড়িদৃগর্ভ খতবঃ সমুদ্রাঃ। 
অনাদিমত্তং বিভূতেন বর্তসে 
যতো যাতানি ভুবনানি বিশ্বা।। 
(শ্বেতাশ্বতর, ৪/8) 
সরলার্থ 


তুমিই নীল পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, তুমিই সবুজ বর্ণ আর লাল চাখের শুক পাখি। তুমিই 
বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, তুমিই সকল খতু- সকল সমুদ্র। তোমার আদি নেই, সর্বব্যাপী রূপে তুমি 
বর্তমান, তোমার থেকেই সৃষ্টি এ নিখিল ভুবন । 


শ্রীমন্ভগবদ্দীতা 
অনেকবাহর-বক্তনেত্রং 
পশ্যামি তাং সর্বতো থনন্তরুপম্‌ । 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরুপ ।। 
(১১/১৬) 
সরলার্থ 


অসংখ্য তোমার হাত, অসংখ্য উদর, মুখ, অসংখ্য চোখ । তোমার অন্তরুপ আমি সর্বত্র 
দেখছি। কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, বিশবরুপ, তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কোথাও কিছু দেখছি না। 
তৃমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ- 
সমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানমৃ। 
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্ ধাম 
তৃয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ || 
(গীতা ১১/৩৮) 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ১৮ 
সরলার্থ 
হে অনন্তরুপ, তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ । তুমিই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়। তুমিই 
জ্ঞাতা, আবার তুমিই জ্ঞাতব্য । তুমিই পরম ধাম- এ বিশৃ পরিব্যাপ্ত করে তুমিই অবস্থান 
করছ। 


শ্ৰী শ্ৰী চন্ডী 
শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে । 
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমো থস্ত তে।। 
(১১/১২) 
সরলার্থ 


হে দেবী, শরণাগত, দরিদ্র ও পীড়িতজনের পরিত্রাণকারিণী, সকলের দুঃখ বিনাশিনী, হে 
নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম জানাই । 


শিবমহিয্নঃস্তোত্রম্‌ 
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধ্পাত্যে 
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুবী । 
লিখিত যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং 
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি | 
(পুষ্পদস্ত, শিবমহিম্নস্তোত্রম্‌, শ্লোক সংখ্যা-৩২) 
সরলার্থ 


হে প্রভু (শিব), যদি কালো পর্বততুল্য হয় কালি, সাগর যদি হয় দোয়াত, স্বর্ণের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ 
কল্পতরুর শাখা দিয়ে যদি তৈরি হয় কলম, পৃথিবী যদি হয় লেখার পাতা আর স্বয়ং দেবী 
সরস্বতী যদি চিরকাল ধরে লেখেন, তবুও তোমার গুণের মহিমা শেষ হবে না। 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা ১৯ 


বাংলা প্রার্থনামূলক কবিতা 
(১) 
শ্রৌরামচন্দ্রের দুর্গান্তুতি) 
নমস্তে শর্বাণী ঈশানী ইন্দ্রাণী 
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া। 
অপর্ণা অভয়া অন্নপূর্ণা জয়া 
মহেশুরী মহামায়া । 


হে মা পার্বতী আমি দীন অতি 
আপদে পড়েছি বড়। 
সর্বদা চঞ্চল পদ্মপত্রজল 
বিপদে আমার না হয় তোমার 
বিড়ম্বনা করা আর 
মম প্রতি দয়া করগো অভয়া 
ভবার্ণবে কর পার। 
(কৃত্তিবাসী রামায়ণ) 
(২) 
তোমার দয়া যদি 
চাহিতে নাও জানি । 
তবুও দয়া করে 
চরণে নিও টানি। 
আমি যা গড়ে তুলে 
আরামে থাকি ভুলে 
সুখের উপাসনা 
করি গো ফলে-ফুলে 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা হর 
সে ধুলা খেলাঘরে 
রেখো না ঘৃণা ভরে 
বহি-শেল হানি। 
(সংক্ষেপিত) 
(গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। 
(ক) তোমার পাঠ্যপুস্তকের বেদের মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ। 
(খ) উপনিষদের একটি মন্ত্র আবৃত্তি কর । 
(গ) তোমার পাঠ্যপুস্তক থেকে শ্রীমদ্ভগবদগীতার একটি শ্লোক আবৃত্তি কর। 
(ঘ) শ্রীশ্রীচন্ডী থেকে একটি শ্লোক সরলার্থসহ লেখ । 
(৬) তোমার পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি বাংলা প্রার্থনামূলক কবিতা আবৃত্তি কর । 
২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪ 
(ক) হিন্দুধর্মের চারটি প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম লেখ । 
(খ) স্তব কাকে বলে? 
(গ) মন্ত্র ও শ্লোকে কার কথা বলা হয় এবং কেন বলা হয়? 
(ঘ) মন্ত্র ও শ্লোক আবৃত্তি করলে কি ফল হয়? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ 
(ক) সবিতা নো রাসতাং......... 
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দেব-দেবী ও পুজা 


আমরা জানি, ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় । তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী । অশেষ তার গুণ । 
তিনি জগতের পিতা । ঈশ্বরের কোন আকার নেই। তিনি নিরাকার । তবে নিরাকার হলেও 
তিনি যে কোন সময় যে কোন আকার ধারণ করতে পারেন । তিনি যে কোন রুপে নিজেকে 
প্রকাশ করতে পারেন। বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা নিয়ে তিনি প্রকাশিত হন। তিনি তখন 
সাকর হন। ঈশ্বরের সাকার রূপ দেবদেবী ৷ অর্থাৎ দেদদেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। 
দেবদেবীরা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা বা শক্তির অধিকারী । যেমন-ত্রহ্মা সৃষ্টি করেন। 
ঈশ্বরের সৃজন শক্তি রয়েছে ব্রহ্মার মধ্যে । ঈশ্বরের পালন শক্তি রয়েছে বিষ্ণুর মধ্যে। 
ঈশ্বরের ধ্বংস বা সংহার শক্তি রয়েছে শিবের মধ্যে । তেমনিভাবে দুর্গা শক্তির দেবী । 
অগ্নিদেবতা। ঈশুর হচ্ছেন সকল দেব-দেবীর মিলিত শক্তির আধার । আমাদের আদি 
ধর্মগ্রন্থ বেদ। এর পরে 'পুরাণ' নামক ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি 
ধর্মগ্রন্থের দেব-দেবীর রুপ ও শক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। দেবদেবীর পূজা করলে 
তারা সন্তুষ্ট হন। দেবতারা সন্তুষ্ট হলে ঈশৃর সন্তুষ্ট হন। 

পুজা হল আরাধনা, অর্চনা বা উপাসনা । পূজা বলতে বোঝায় ঈশ্বরের কোন রুপকে ফুল- 
জল নানা উপকরণ দিয়ে বিশেষভাবে অর্চনা করা । দেবতাদের প্রতিমা তৈরি করে পূজা 
করা হয়। প্রতিমা অর্থ দেবতার প্রতিমূর্তি। দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য পূজা করা 
হয়। পুজা হিন্দুধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ ৷ পূজা প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানও | পূজার লক্ষ্য 
হচ্ছে ঈশবরকে কাছে পাওয়া। বিভিন্ন দেবদেবীর পুজার মাধ্যমে মূলত একই ঈশুরের পূজা 
করেন। 

দেবদেবীগণ অলৌকিক মহিমা ও ক্ষমতার অধিকারী । মানুষ যা করতে পারে না দেবতারা 
তা অতিসহজে করতে পারেন। যেমন, সরস্বতী বিদ্যার দেবী । সরস্বতীর কৃপায় মানুষের 
বিদ্যালাভ হয় । লক্ষ্মী ধনসম্পদের দেবী । তার কৃপায় মানুষের ধনসম্পদ লাভ হয়। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ২২ 
দুর্গাদেবী মানুষকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। তাই দেবীদুর্গার অনেক নাম 
বিপত্তারিণী । তিনি মানুষের দৃর্গতি নাশ করেন । এজন্য তার আর এক নাম দূর্ঘতিনাশিনী । 
দেবদেবীর মূর্তি মন্দিরে বা গৃহে স্থাপন করা হয়। তারপর প্রতিদিন বা বিশেষ বিশেষ 
সময়ে মানুষ বিশেষ দেবতার পূজা করে। যেমন, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দেবতার পুজা প্রতিদিনই 


করা হয়। এদের গৃহদেবতা বলা হয়। আবার দূর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, ব্রন্মাপূজা নির্দিষ্ট 
তিথিতে করা হয়। এখানে কয়েকজন দেবদেবীর বর্ণনা দেয়া হল ৪ 


দুৰ্গা 
দুর্গা শক্তির দেবী । বিশ্বের সকল শক্তির মিলিত রুপ দুর্গা । দুর্গা ঈশ্বরের মাতৃরূপ। তার 
অনেক নাম । যেমন-মহামায়া, ভগবতী, চণ্ডী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী ইত্যাদি ৷ দুর্গম নামক 
এক অসুরকে বধ করেন বলে তার নাম দুর্গা । তিনি দুর্গতি নাশ করেন। এজন্য তার নাম 
দুর্া। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ২৩ 
দেবী দুর্গার গায়ের রঙ অতসী ফুলের মত উজ্জ্বল । পূর্ণিমার চাদের মত সুন্দর তার 
মুখমণ্ডল। তিনি ত্রিনয়না অর্থাৎ তার চোখ তিনটি। একটি চোখ আছে কপালের 
মাঝখানে । মাথার একপাশে রয়েছে বাকা চাদ। সিংহ তার বাহন। দুর্গার দশহাত। 
এজন্র তার আরেক নাম দশভূজা । দুর্গার দশহাতে আছে দশটি অস্ত্র | 
দেবীদুর্গাকে আমরা দেখি যুদ্ধের সাজে । তার দশহাতের অস্ত্র দিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন। 
তিনি দুষ্টের দমন করেন এবং শিষ্টের পালন করেন । 
দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন । তাই তার এক নাম মহিষমর্দিনী। তিনি শুম্ভ, নিশৃম্ভ নামে 
দুই দৈত্যকে বধ করেন। আমাদের ধর্মগ্রনথ শ্রীশ্রীচভীতে দুর্গার কাহিনী আছে। দুর্গা 
পূজায় চণ্ডী পাঠ করতে হয়। 
দুর্গা পূজার নির্দিষ্ট তিথি আছে। শরতকালে দুর্গা পুজা হয়। এজন্য দুর্গা পুজাকে শারদীয়া 
পূজাও বলা হয়। বসন্তকালের দুর্গা পূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়। তবে শারদীয়া পুজাই 
দুর্গা পূজা নামে অধিক পরিচিত । 
দুর্গা আমাদের মঙ্গল করেন। তাই দুর্গাকে সর্বমঙ্গালা বলা হয়। দুর্গার কাছে যে যা 
প্রার্থনা করে, তিনি তাকে তাই দেন । দুর্গা নাম স্মরণ করলে সকল বিপদ আপদ দূর হয়। 
যাত্রাকালে “দুর্গা দুর্গা’ বলতে হয়। 
দেবীদুর্গার প্রণাম মন্ত্র 

সর্বমজ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। 

শরণ্যে ত্রযস্বকে গৌরী নারায়ণী নমো হ স্তৃতে || 
গৌরী, নারায়ণী তোমাকে নমস্কার । 
লক্ষ্মী 


লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী । লক্ষ্মী পদ্মাসনা। তার দুই হাত। ডান হাতে পদ্মফুল, বাম হাতে 
শস্যের ছড়া । বাম কোলে তার ধনের ঝাপি। লক্ষ্মীর গায়ের রঙ কাঞ্চনতুল্য। তার বাহন পেঁচা । 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ২৪ 
আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মী পূজা হয়। এ লক্ষ্মী পূজার নাম কোজাগরী লক্ষ্মী 
পূজা । লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হলে আমাদের ধন-সম্পদ লাভ হয়। অনেক গুহে গৃহদেবতা 
হিসেবেও লক্ষ্মী থাকেন। সেখানে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করা হয়। লক্ষ্মী পূজায় 
পীচালী পড়া হয়। লক্ষ্মী পূজায় ঘণ্টা বাজানো নিষেধ । 


লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। এখানে লক্ষ্মীর একটি কাহিনী দেওয়া হলঃ 
এক ছিলেন বিধবা ব্ৰাহ্মণী । তার একটি ছেলে। তারা ছিলেন খুবই গরীব । ভিক্ষে 
করতেন। ভিক্ষে করেও দুজনের পেট চলে ন! ব্রাহ্মণী ছেলেকে নিয়ে বড়ই বিপদে 
পড়লেন। কোন উপায় না পেয়ে, অবশেষে ব্ৰাহ্মণী ছেলেকে নিয়ে তার ভাইয়ের বাড়ি 
উঠলেন । ভাইয়ের অবস্থাও ভাল নয়। তাই ব্রান্গণী ও তার ছেলে কণ্ট করে ভাইকে 
বাড়িতে থাকতে লাগলেন। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ২৫ 


ব্রাহ্মণীর ছেলে সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে । মাঠে গরু চরায়। তার মামী কিন্তু তাকে মোটেই 
দেখতে পারে না। তাকে পেট পুরে খেতেও দেয় না। ব্ৰাহ্মণী ছেলের দুঃখে গোপনে চোখের জল 
ফেলেন । আর নিজের খাবার থেকে লুকিয়ে ছেলেকে মাঠে গিয়ে দিয়ে আসেন । 


ব্রাহ্মণপূত্র বড়ই ধার্মিক। এত কষ্টের মধ্যেও সে মনে মনে মা লক্ষমীকে ডাকত বলত “মা 
তুমি আমাদের দুঃখ দূর করে দাও । আমি সারা জীবন তোমার পূজা করব।” 


একরাতে ব্রান্মণী লুকিয়ে ছেলেকে একটা সন্দেশ খেতে দিলেন । মামী আড়ালে দাড়িয়ে 
তা দেখল্‌ পরে সে স্বামীর কাছে গিয়ে ব্ৰাহ্মণী ও তার ছেলের নামে নালিশ করল। স্ত্রীর 
নালিশ শুনে সে তার বোন ও ভাগ্নেকে রাতেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। 

রাতে হাটতে হাটতে তারা পথ হারিয়ে এক বনে এসে উপস্থিত হলেন । কোন উপায় না 
দেখে মা ও ছেলে এক গাছ তলায় শুয়ে পড়লেন । 


ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই তারা দেখলেন তাদের সামনে দাড়িয়ে অপূর্ণ সুন্দরী এক বৃদ্ধা। 
তোমরা উপবাসী । আমি লক্ষ্মী, আমি তোমাদের কিছু ধান দিচ্ছি। বনের ওপাশের 
দোকানে অর্ধেক ধান বিক্রি করে কিছু খাবার কিনে খাও । অবশিষ্ট অর্ধেক ধান পতিত 
জমিতে ছড়িয়ে দাও। এতেই তোমাদের সুদিন আসবে । আর মাঠের ওধারেই আছে 
একটা পাতার ঘর । ওখানে গিয়ে আশ্রয় নাও। একথা বলে বৃদ্ধারুপী লক্ষ্মী চলে গেলেন। 


মা-লক্ষমীর কথামত ব্রাহ্মণী ও তার ছেলে অর্ধেক ধান বিক্রয় করলেন। এ টাকা দিয়ে 
খাবার কিনে খেলেন। তারপর মা-লক্ষ্মীর উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করলেন। পতিত 
জমিতে ব্রাহ্মণপুত্র অবশিষ্ট ধান চড়িয়ে দিল। মা ও ছেলে রাতে পাতার ঘরে ঘুমিয়ে 
রইলেন। পরদিন সকালে ব্রাহ্মণপুত্র দেখল, সব পতিত জমি সোনার ধানে ভরে আছে। 
দেখে মা ও ছেলের আনন্দ আর ধরে না। এ ধান বিক্রয় করে তারা অনেক টাকা পেলেন। 
ভক্তিভরে তারা লক্ষ্মীদেবীর পূজা করতে লাগলেন। 

পরে জমিদার শুনতে পেলেন যে, তার পতিত জমি সোনার ফসলে ভরে গেছে। তিনি 
নিজে এলেন বিধবা ব্রান্মণীর পাতার কুটিরে। পতিত জমিগুলো তাকে উপহার দিলেন । 
ব্ৰাহ্মণী ও তার ছেলের থাকার জন্য এক বিরাট বাড়ি বানিয়ে দিলেন। সেই সাথে তিনি 
জনগণকে লক্ষ্মী পূজা করার কথা বললেন। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ২৬ 
সরস্বতী 

ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি সরস্বতী । সরস্বতী বিদ্যার দেবী । তার গায়ের রঙ মুত্র । তণার বসন ও 
ভূন সবই শুত্র। তার আসন শ্বেত পদ্ম । সরস্বতী দেবীর এক হাতে পুস্তক, আর এক হাতে 
বীণা । তার হাতে বীণা থাকায় তাকে বীণাপাণি বলা হয়। শ্বেত হংস তার বাহন । 


দেবী সরস্বতী 


মাঘ মাসের শুরু পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা করা হয় এ তিথিকে বলা হয় 
শ্রীপঞ্চমী। সরস্বতী পূজা মূলত শিক্ষাথীদেরই পূজা । স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সাড়ম্বরে সরস্বতী পূজা হয় । শারদীয়া দুর্গা পূজার সাথেও সরস্বতী পুজা হয়ে থাকে। 
প্রণাম মন্ত্র বলবে ৷ তাহলে মা সরস্বতীর কৃপায় বিদ্যালাভ হবে। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ২৭ 


কার্তিক (কার্তিকেয়) 

কার্তিকেয় দেব সেনাপতি ৷ তার প্রচলিত নাম কার্তিক । কার্তিকের গায়ের রঙ তপ্ত স্বর্ণের 
মত । অতিসুন্দর তার চেহারা । গায়ে নানা রকমের অলংকার ৷ তার দুই হাত। তার হাতে 
থাকে তীর ধনুক। দেবাসুরের যুদ্ধে তিনি অসুরদের নিধন করেন। কার্তিকের বাহন 
ময়ুর । 
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কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজা করা হয়। দুর্গা পূজার সময়ও কার্তিকের পুজা 
হয়ে থাকে। কার্তিকের পূজা করে তার কাছে সন্তান প্রার্থনা করা হয়। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ২৮ 
গণেশ 


গণেশের গায়ের রঙ লাল। তার মাথা হাতির মত। তার একদীত ও একটি শুঁড়। 
গনেশের পেট আকারে বড় । তার গলায় একটি উপবীত অর্থাৎ পৈতা থাকে । তার চার 
হাত। গণেশের বাহন ইদুর । 


গণেশ সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা ৷ গণেশের পুজা করলে সিদ্ধি বা বা সাফল্য লাভ হয়। 
তাই গণেশের নাম সিদ্ধিদাতা। সকল দেবতার পুজার শুরুতে গণেশ পুজা করতে হয়। 
নববর্ষ বা হালখাতার সময়ে ব্যবসায়ীগণ গণেশ পুজা করতে থাকেন। 
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সকল কাজের আগে গণেশের নাম স্মরণ করলে মানুষের কল্যাণ হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লা 
চতুর্থাকে গনেশ চতুর্থী বলা হয়। মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতেও গণেশ পূজা করা 
হয়। তাছাড়া দুর্গা পূজার সময়ও গণেশ পুজা করা হয়ে থাকে । দক্ষিণ ভারতে গণেশ 
পূজা একটি বড় উৎসব । গনেশের উপাসকদের গাণপত্য বলা হয়। 

ব্রহ্মা 

ব্ৰহ্মা সৃষ্টির দেবতা । ব্রহ্মারুপে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল কিছু তিনি 
সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মার চার মুখ। তার গায়ের রঙ রত্ত-গৌর। তার চার হাত। ডান 
দিকের দুহাতে থাকে ঘি-ঢালার চামচ ও অক্ষমালা ৷ বামদিকের দুহাতে আছে কমণ্ডলু ও 
ঘৃতপাত্র । ব্রহ্মার বাহন হংস। লাল পদ্মের ওপর তিনি বসে থাকেন। হংসের ওপরও তিনি 
বসেন। 


করা হয়। তিথি গণনা করে ব্রহ্মা পূজার দিন নির্ণয় করা হয়। ব্রহ্মা লাল ফুল 
ভালবাসেন এজন্য ব্রন্মাপূজায় লাল ফুলের প্রয়োজন হয় । 
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বিকু 

ঈশ্বর যে রূপ নিয়ে সৃষ্টিকে পালন করেন তার নাম বিষ্ণু। এই বিশ্বের সব কিছু তিনি 
পালন করেন, রক্ষা করেন । তাই বিষ্ণু পালন কর্তী। 

বিষ্ণুর চার হাত। চার হাতে চারটি জিনিস রয়েছে । শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম । বিষ্ণুর চক্রের 


নাম সুদর্শন। বিষ্ণুর গায়ের রঙ চাদের আলোর মত। বিষ্ণু বৈকৃষ্ঠধামে বাস করেন বিষ্ণুর 
বাহন গরুড় পাখি । 


সকল পুজা করার সময় বিষ্ণুর পুজা করা হয়। বিষ্ণু পূজার কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। কোন 
দি ন বিষ্ণুপূজা করা হয়। যারা বিষ্ণুর উপাসনা করে, তাদর বলা হয় বৈষ্ণব । 

বিষ্ণুর আরেক নাম নারায়ণ। বিভিন্ন অবতাররুপে বিষ্ণু পৃথিবীর অনেক মঙ্গল করেছেন । 
বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূর হয়। হৃদয় পবিত্র হয়। মনে শান্তি আসে। 
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শিব 

শিব ধ্বংসের দেবতা । তিনি ধ্বংস করে সমতা আনেন । ধ্বংসের পর ব্রহ্মা আবার নতুন 
করে সৃষ্টি করেন। শিব আমাদের মঙ্গল করার জন্য অশুভকে ধ্বংস করেন। মঙ্গল 
করেন বলে তার নাম শিব । শিবের অনেক নাম-রুদ্র, পশুপতি, মহাদেব প্রভৃতি । 

শিবের গায়ের রঙ তুষারশুত্র। তার মাতায় জটা আছে। কপালের ওপরের দিকে বাকা 
চাদ। হাতে ডমরু ও শিঙ্গা। ত্ৰিশূল তার প্রধান অস্ত্র। তার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা । শিব 
বাঘের চামড়া পরেন । বৃষ বা ষাঁড় শিবের বাহন । 


যে কোন সময় শিবের পূজা করা যেতে পারে । তবে বিশেষভাবে শিবপুজা করা হয় ফাল্গুন 
মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে । এই তিথিকে বলা হয় শিব চতুদশী ৷ শিব চতুর্দশীর 
রাত্রিকে শিবরাত্রি বলে । শিবের উপাসকদের শৈব বলা হয়। 


শিব অল্পে তৃষ্ট হন। রেলপাতা শিবের খুবই প্রিয় । তাই শিব পুজায় রেলপাতার অবশ্য প্রয়োজন । 
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১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) দেবদেবী বলতে কি বোঝায় তা লেখ । 
(খ) পূজা কাকে বলে? 
(গ) দেবী দুর্গার বর্ণনা দাও । কখন দুর্গা পূজা করা হয়? 
(ঘ) দুর্গার প্রণামমন্ত্র সরলার্থসহ লেখ । 
(ঙ) সরস্বতীর বর্ণনা দাও। 
(চ) বিষ্ণুর রুপ বর্ণনা কর। 
২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও : 
(ক) তিন জন দেবতার নাম লেখ । 
(খ) দুর্গা কিসের দেবতা? 
(গ) দেবীদুর্গার হাত কয়টি? 
(ঘ) লক্ষ্মী কিসের দেবতা? 
(ঙ) স্বরস্বতী কিসের দেবতা? 
চে) ব্ৰহ্মা কিসের দেবতা? 
(ছ) ঈশ্বর যখন কোন রুপ ধারণ করেন তখন তাকে কি বলে? 
(জ) ব্ৰহ্মা কিসের দেবতা? 


(খ) ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, প্রভৃতি দেবদেবী একই --- বিভিন্ন রূপ। 
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(জ) ব্রন্মীরুপে ----------- সৃষ্টি করেন। 


(ঝ) ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি পালন করেন তীর নাম -------- 
(4৪) দুর্গা পূজায় ------ পাঠ করতে হয়। 


() -------- ধন সম্পদের দেবী । 
(ঠ) সকল দেবতার পূজার শুরুতে -------- পূজা করতে হয়। 
১ সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা । 
(ঢ) শিবের উপাসকদের --------- বলা হয়। 
(755 শিবের বাহন। 

৪ ।ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 
ঈশ্বরের কোন দেবদেবী 
ঈশ্বরের সাকার রূপ ও ক্ষমতার অধিকারী 
দেবদেবীগণ অলৌকিক মহিমা | আকার নেই 
লক্ষ্মীর বাহন দেবসেনাপতি 
সরস্বতীর আসন ধ্বংসের দেবতা 
শিব দুর্গা পূজা করা হয় দুৰ্গা পূজা করা হয় 
বিষ্ণুকে সরণ করলে শত পদ্ম 
বিষ্ণু আমাদের পালন করেন 


৫। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 
(ক) ঈশ্বরের সাকার রুপ কি? 


১. ভগবান ২. গ্রহ 

৩. দেবদেবী 8. নক্ষত্র 
(খ) আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে- 

১. বেদ ২. রামায়ন 


৩. মহাভারত ৪. পুরাণ 


৩৩ 
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(গ) দুর্গা কিসের দেবী? 

১. বিদ্যার ২. ধন-সম্পদের 

৩. সৃষ্টির ৪. শক্তির 
(ঘ) লক্ষী কিসের দেবতা? 

১. সৃষ্টির ২. শক্তির 

৩. ধন-সম্পদের ৪. বিদ্যার 
(ঙ) ঈশ্বর যে রূপে পালন করেন তার নাম_ 

১. দুর্গা ২. বিষ্ণু 

৩. শিব ৪. লক্ষ্মী 
চে) সরস্বতী কিসের দেবী? 

১. বিদ্যার ২. ধন-সম্পদের 

৩. শক্তির ৪. সৃষ্টির 
(ছ) দুর্গার দশহাতে কয়টি অস্ত্র আছে? 

১. পাঁচটি ২. সাতটি 

৩. দশটি ৪. বারটি 
(জ) বিষ্ণুর চক্রের নাম কিঃ 

১. সুলোচন ২. সুবর্ণ 

৩. ৪. সুভাষণ 
(ঝ) বিষ্ণুর উপাসকদের কি বলেঃ 

১. বৈষ্ণব ২. শাক্ত 

৩. শৈব ৪. গাণপত্য 
(4) কার্তিকেয়_ 

১. দেবসেনাপতি ২. দেবরাজ 

৩. দেবদূত ৪. দেবশত্রু 
(চে) সরস্বতীর বাহন কি? 

১. ময়ূর ২. শ্বেত হংস 

৩. ইদুর ৪. পেঁচা 
(ছ) শিবের উপাসকদের কি বলে? 

১. বৈষ্ণব ২. শাক্ত 

৩. শৈব ৪. গাণপত্য 


৩৪ 
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মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র 


মন্দির হল দেবগৃহ বা দেবালয়। মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে । মন্দিরে দেব- 
দেবীর পূজার্চনা হয়। দেবতারা পবিত্র । দেবতারা মন্দিরে অবস্থান করেন, তাই মন্দিরও 
পবিত্র । 


বিগ্রহের বা দেবদেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নাম হয়। যেমন, শিবের নাম অনুসারে 


শিবমন্দির। কালীর নাম অনুসারে কালী মন্দির। বিষ্ণুর নাম অনুসারে বিষ্ণু মন্দির 
ইত্যাদি । 


A 
/ [| 


লন বি 
|] 
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আমরা দেবদেবীর পূজা করি। এসব দেবদেবীর মধ্যে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, শীতলা, মনসা ইত্যাদি প্রধান। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে এসব 
দেবদেবীর পুর্জাচনা ও উৎসবাদি হয়। বিভিন্ন স্থানে এসব দেবদেবীকে নিয়ে গড়ে 
উঠেছে বিভিন্ন মন্দির । বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মরিসাস, 
ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অনেক মন্দির আছে। 

এসব দেবদেবীর মন্দির তীর্ঘস্থানরূপেও ভত্তবৃন্দের নিকট পরিচিত। ধর্মপ্রাণ ভক্তগণ 
এসব মন্দিরে দেবদেবীর দর্শন করতে যান। দেবদেবীর পুজার্চনা করেন। দেবতাদের 
উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করেন। 

কিছু কিছু মন্দির সাধু, সন্ন্যাসী, প্রখ্যাত ব্যক্তি, রাজা-মহারাজাদের সমাধির উপর নির্মিত। 
এসকল মন্দিরকে সমাধি মন্দির বলে । এসকল মন্দিরেও পবিত্র তীর্থস্থানের মত লোক 
সমাগম ঘটে । 

দেবদেবীকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূজা করার জন্যই মানুষ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে । প্রতিটি মন্দির 
নির্মাণের পেছনে আছে মানুষের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি । তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও 
মন্দিরের অনেক মূল্য রয়েছে। 

মন্দির পবিভ্রস্থান ও পুণ্যস্থান। মন্দির ধর্মক্ষেত্রে, তীর্থক্ষেত্রও বটে । মন্দিরে গেলে মন 
পবিত্র হয়। মানুষ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর কাছে হৃদয়ের প্রার্থনা জানায় । এতে 
তাদের পুণ্যলাভ হয়। ন্দিরে গেলে মানুষের মনে ধর্মীয়ভাবের উদয় হয়, মন উদার হয়। 
মনে কোন সংকীর্ণতা থাকে না। তাই সময় ও সুযোগ করে সকলেরই মন্দিরে গিয়ে 
দেবদর্শন করতে হবে । পুজার্চনা করতে হবে । 


ঢাকেশ্বরী মন্দির : 


প্রধান ও প্রাচীনতম ৷ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছে দুর্গামূর্তি। এ দুর্গামূর্তিটিই ঢাকেশুরী দেবী নামে 
পরিচিত। এ মন্দিরে প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় দেবীর পৃজার্চনা হয় । 
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ঢাকেশ্বরী দেবীর মূল মন্দিরের পাশে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। এগুলো শিবমন্দির । 
এছাড়াও শারদীয়া দুর্গাপূজার জন্য একটি মন্দির আছে এখানে ৷ ঢাকেশুরী মন্দিরের 
সামনে আছে নাট মন্দির । বর্তমানে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের অনেক সংস্কার করা হয়েছে। 
ঢাকেশুরী মন্দির হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। প্রতিদিন এখানে পুজার্চনা, ভোগ, 
আরতি হয়। প্রতিদিন এ মন্দিরে প্রচুর ভক্তির সমাগম ঘটে । প্রতি বছর এখানে শারদীয়া 
দুৰ্গাপূজা, শ্যামাপুজা ও স্বরস্বতী পূজা হয়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানুষ পূজা ও প্রতিমা 
দেখতে এখানে সমবেত হয় । তাছাড়া পহেলা বৈশাখ ঢাকেশুরী মন্দির প্রাঙ্গণে নববর্ষের 
মেলা অনুষ্ঠিত হয় ৷ পহেলা বৈশাখে অনেকে এ মন্দিরে পুজা দিতে আসে । 


চিনিশপুর কালী মন্দির 

ঢাকার অনতিদূরে নরসিংদীর দুমাইল উত্তর-পশ্চিমে চিনিশপুর গ্রাম । সাধক রামপ্রসাদ এ 
গ্রামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি সুপ্রাচীন । এ মন্দিরের ভিতরে কালী মূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত। পাশে অপর মন্দিরে শিবের বিগ্রহ আছে। মন্দিরের স্থানটি খুবই মনোরম । 
মন্দিরের পাশেই আছে বিরাট এক বটগাছ। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে 
এখানে বার্ষিক কালী পুজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপুজার সময় এখানে মেলা বসে। বার্ষিক 
কালীপূজা ও মেলায় বহু লোকের সমাগম ঘটে । এমন্দিরে প্রতিদিন নিয়মিত দেবীর 
পূজার্চনা হয়। 

মেহের কালী মন্দির 

চাদপুর জেলার মেহের গ্রামে অবস্থিত মেহের কালী মন্দির। এ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা 
সিদ্ধ সাধক সর্বানন্দ ঠাকুর। এটি একটি প্রাচীন মন্দির। প্রতি অমাবস্যায় এখানে 
কালীপূজা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে সর্বানন্দ ঠাকুরের তিরোধান দিবস উপলক্ষে বার্ষিক 
উৎসব ও মেলা হয়। কালী মন্দিরের পাশে রয়েছে আরও কয়েকটি মন্দির । এগুলোতে 
শিবমূর্তি ও অন্যান্য দেবদৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এখানে নিয়মিত পুজার্চনা হয়। মেলা ও 
উৎসবের সময় এখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাবেশ ঘটে । 
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কান্তজীর মন্দির 


দিনাজপুর জেলায় কাহারোল নামক জায়গায় কান্তজীর নবরন্ত মন্দির অবস্থিত। এ 
মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন মহারাজা প্রাণনাথ। তার পুত্র রমানাথ মন্দিরটির নির্মাণ 
কাজ শেষ করেন। মহারাজা রমানাথ ১৭৫২ সালে রুক্মিণীকান্ত বা কান্তজীর নামে 
মন্দিরটির উৎসর্গ করেন । বুঝ্মিণীকান্ত শ্রীকৃষ্ণের অপর মান। 


এ মন্দিরে কান্তজীর বিগ্রহ আছে। মন্দিরটির নির্মাণ কৌশল খুবই আকর্ষণীয় । মন্দিরের 
দেয়ালে অনেক পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র রয়েছে। যেমন- রাম-রাবণের যুদ্ধ, চন্ডী দেবীর 
যুদ্ধে যাত্রা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রভৃতি । এ মন্দিরের দেয়ালে কৃষ্ণলীলার অনেক চিত্রও 
আছে। পোড়ামাটির এসব শিল্পকর্মের জন্য মন্দিরটি খুবই বিখ্যাত। এ মন্দিরে প্রতিদিন 
পূজা অর্চনা হয়। 

দক্ষিণেশবরের কালী মন্দির কলকাতার খুব কাছে অবস্থিত। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে রাণী 
এ মন্দিরটি অবস্থিত । দক্ষিণেশুর মন্দিরে আছে সুন্দর কালী প্রতিমা । এখানকার কালীর 
নাম ভবতারিণী মা কালী । এ কালীবাড়িতে বারটি শিব মন্দির আছে। এখানে রাধাকান্তের 
মন্দিরও আছে। কালী মন্দিরের সামনে সুন্দর নাটমন্দির । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশবর 
কালীমন্দিরের পূজারী ছিলেন। এ মন্দিরে নিত্য পূজার্চনা হয় ও ভোগের প্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। দেশ-বিদেশের বহুলোক এ মন্দিরে মাতৃমূর্তি দর্শনে আসে । কালী পুজার দিন 
এ মন্দিরে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয় । 

তীর্থক্ষেত্র 

তীর্থক্ষেত্র হল দেবতা বা মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত পবিত্র স্থান । তীর্থক্ষেত্রে গেলে 
মনে ধৰ্মীয় ভাবের উদয় হয়। মন উদার হয়, মনে কোন সংকীর্ণতা থাকে না। তীর্থে 


গেলে পাপ মোচন হয়। পুণ্যলাভ ঘটে । মনে শান্তি আসে । তীর্থক্ষেত্রের মাটি, জল সবই 
পবিত্র । 
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তীর্থক্ষেত্র 
আমরা জানি, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান । তিনি সর্বত্রই আছেন। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রে ঈশ্বরের 
প্রকাশ আরও অনেক বেশি । ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য লোক তীর্থক্ষেত্রে গমন করে। 
সমগ্র বিশ্বে শত শত তীর্থক্ষেত্র রয়েছে। এ তীর্থক্ষেত্রগুলো সাগর বা নদীতীরে 
অবস্থিত। পর্বতের ওপর সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশেও তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। 
তিন প্রকার তীর্থক্ষেত্র আছে। যথা- 
(ক) স্থাবর তীর্থ , (খ) জঙ্গম তীর্থ, (গ) মানস তীর্থ । 


কে) স্থাবর তীর্থ 


স্থাবর অর্থাৎ স্থির বা নিশ্চল। যে সকল তীর্থ নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থিত, সেগুলোকে 
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তীর্থক্ষেত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন, সত্যযুগে পুষ্কর তীর্থক্ষেত্র, ত্রেতাযগে 
নৈমিষারণ্য, দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্র এবং কলিযুগে গঙ্গা । প্রতিটি তীর্থক্ষেত্রের সাথেই কোন 
আধ্যাত্মিক স্মৃতি বিজড়িত। 

স্থাবর তীর্থকে ভৌম তীর্ঘও বলা হয়। ভূমিতে অবস্থিত বলে এ সকল তীর্থকে ভৌম 


তীর্থ বলা হয়। এ তীর্ঘের জলবায়ু খুব ভাল এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ৷ প্রাকৃতিক 
দৃশ্যে মানুষের শরীর ও মনের প্রসন্নতা ঘটে । ফলে স্থাবর তীর্থ মানুষের কাছে খুবই 
প্রিয়। 


(খে) জঙ্গম তীর্থ 

জঙ্গ ম অর্থ গতিশীল । সাধুসত্ত, শাস্জ্ঞ, ধর্মযাজক প্রভৃতি ব্যক্তিকে জঙ্গম তীর্থ বলে। 
কারণ তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাফেরা করতে পারেন । তারা নিজেদের ধর্মীয় 
অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করেন । তীর্থস্থান দর্শনের ন্যায় সাধুসঙ্গ দর্শনেও মনে ধর্মীয় 
ভাবের উদয় হয় এবং পুণ্যলাভ ঘটে । কারণ সাধুদের সংস্পর্শে এলে মানুষের মন উদার 
হয়। মান্ষ কল্যাণ লাভের সন্ধান পায়। 


গ) মানসতীর্থ 

মানস অর্থ মন ৷ মানুষের শ্রেষ্ট ইন্দ্রিয় মন । ধর্ম অনুশীলনে মন নির্মল হরে, উদার হলে তা 
তীর্থগুণ সম্পন্ন হয়। এরুপ তীর্থগৃণ বিশিষ্ট মনকেই মানস তীর্থ বলা হয়। শাস্ত্রেও উল্লেখ 
আছে যে মানুষ নিজ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে যেখানেই বাস করুক না কেন, সে স্থানেই 
হবে তার পুষ্কর, প্রয়াগ ও কুরুক্ষেত্ররূপ তীর্থ । 

তীর্থক্ষেত্র পুণ্যস্থান। তাই তীর্থদর্শন পুণ্য কাজ। তীর্থক্ষেত্রে গমন করা আমাদের 
সকলেরই কর্তব্য । সাধ্যানুসারে বিভিন্ন তীর্থে গমন করতে হবে। তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য 
জানতে হবে । এতে পুণ্যলাভ হবে । মানুষ সুখী হবে। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৪১ 


সংসার পথে চলতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় ভুল করে। পাপ কাজ করে । এর ফলে 
তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটে । তারা নিজের জীবনে কোরুপ উন্নতি করতে পারে না। 
তারা দেশেরও কোনরূপ উন্নতি করতে পারে না। পাপ মোচনের জন্য তারা তীর্থযাত্রা করে 
থাকে । তাদের বিশ্বাস তীর্থে গেলে এবং তীর্থ দর্শনের ফলে পাপ নাশ হয়। পাপের ভার 
লাঘব হয়। তাই পৃথিবীর সকল ধর্মেই তীর্থদর্শনের উপদেশ রয়েছে। কেবল পুণ্য অর্জনের 
জন্যও অনেক লোক তীৰ্থে গমন করে। 

দান, যজ্ঞ, মহোৎসব, পুজাপার্বণ করলেও পাপ নাশ হয়। তবে এসকল ধর্মীয় আচার 
অনুষ্ঠান করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় । কিন্তু তীর্থক্ষেত্র দর্শনে খরচ কম হয় । অনেক 
তীর্থক্ষেত্র আছে পায়ে হেটে বা স্বল্প ব্যয়ে দর্শন করা সম্ভব । 

তীর্থের ফর অনেক । তীর্থে স্নান করলে ও রাত্রি যাপন করলে সকল যজ্ঞের সমান ফল 
পাওয়া যায়। এরুপ ব্যক্তি স্বর্গ লাভ করেন। 

বাংলাশে ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশে অনেক তীর্থক্ষেত্র আছে। যেমন- চন্দ্রনাথ, লাঙ্ঞালবন্দ, 
নবদ্বীপ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, মথুরা, পুরী ইত্যাদি। এসকল তীর্থক্ষেত্র দর্শনের 
জন্য অসংখ্য তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে । এখানে বাংলাদেশ ও ভারতের কয়েকটি 
তীর্থ ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল। 

চন্দ্রনাথ 

চন্দ্রনাথ বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। চট্টগ্রাম জেলায় সীতাকুন্ডে চন্দ্রনাথ 
অবস্থিত। সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপরে চন্দ্রানাথের মন্দির । একে চন্দ্রনাথ ধাম 
বলা হয়। চন্দ্রনাথ শিবের অপর নাম। শিবচতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রনাথে বিরাট মেলা হয়। 
এই মেলায় বু লোকের সমাগম ঘটে । এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই মনোরাম। 
এখানে গেলে মন পবিত্র হয়। সুযোগ পেলে চন্দ্রনাথ দেখতে যাবে । 

লাঙ্গলবন্দ 

লাঙ্গালবন্দ বাংলাদেশে একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র । নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার অন্ত 
গত লাঙ্তালবন্দ । ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত এটি একটি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র । কথিত আছে 


যে, পুরাকালে পরশুরাম এ তীর্থে স্নান করে পাপ মুক্ত হয়েছিলেন। পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ডের 
পবিত্র জলধারাকে লাঙ্গলের সাহায্যে সমতলে এনেছিলেন । পাপ মুক্তির আশায় এখানে 
অনেক ভক্তের সমাগম ঘটে । 
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হয়। এখানে স্নান করলে পাপমুক্তি হয়। এ উপলক্ষে এখানে স্নানের জন্য দেশ-বিদেশের 
হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। লাঙ্গলবন্দে অনেক প্রাচীন মন্দির আছে। 
মন্দিরগুলিতে নানা দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত প্রতিদিন মন্দিরগুলিতে পুজার্চনা হয় । 
হরিদ্বার 

হরিদ্ধার একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। হরিদ্বারে 
প্রাচীন নাম মায়াপুরী । পুরাণ শাস্ত্রে এর নাম গজ্গাদ্বার । বৈষ্বগণের নিকট এটি হরিদ্বার 
এবং শৈবগণের নিকট এটি হরদ্বার নামে পরিচিত । 

শৈবালক পর্বতের পাদদেশে হরিদ্বার অবস্থিত। এখানেই গঙ্গা সমভূমিতে এসে 
মিশেছে । গঙ্গার ঘাটগুলোর মধ্যে হর-কি-পিয়ারি ঘাট সবচেয়ে সুন্দর । এর কাছেই 
গঙ্গাদ্ধার মন্দির । এ মন্দিরে পৃজার্চনা হয়। সন্ধ্যায় মন্দিরের আরতি খুবই আকর্ষণীয় । 
বার বছর পরপর কুম্ভযোগে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা বসে। এসময় গঙ্গাস্নান হও মেলা 
উপলক্ষে এখানে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে । কুম্ভযোগে হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান 
করলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। 

হরিদ্বারে অনেক মন্দির আছে। তার মধ্যে চণ্ডীদেবীর মন্দির ও মায়াদেবীর মন্দির 
বিখ্যাত। হরিদ্বারের নিকটেই দক্ষিণেশর শিবের মন্দির। এখানেই দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল । 
এছাড়াও সপ্ত খষির আশ্রম, ভোলাগিরি আশ্রম, গীতাভবনসহ আরও অনেক মন্দির 
এখানে আছে। 


বদরিকাশ্রম 

বদরিকাশ্রম একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত । 
বদরিকাশ্রমের বর্তমান নাম বদ্রীনাথ । অনেকের মতে বেদ ও উপনিষদের কিছু অংশ 
এখানে রচিত হয়েছে। কেদারনাথে শিব ও বদ্রীনাথ বিষ্ণু মূর্তি তষ্ঠিত। 

করেন। মন্দিরের চূড়া সোনাদিয়ে মোড়ানো । মন্দির প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীর মন্দিরও আছে। 
বদরিকাশ্রমে মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রম আছে। এ উপত্যকার উপর দিয়েই পান্ডবগণ স্বর্গে 
গমন করেন। 
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অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও $ 
(ক) মন্দির বলতে কি বোঝায়? 
(খ) বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত মন্দিরের বর্ণনা দাও। 
(গ) মেহের আলী মন্দিরের বর্ণনা দাও । 


(ঘ) কান্তজীর মন্দির কোথায় অবস্থিত? এ মন্দিরে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত? 
মন্দিরটির বর্ণনা দাও। 


(ঙ) দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও । 
চে) তীর্থ কত প্রকার ও কি কি? প্রতিটি সম্পর্কে লেখ। 
(ছ) লাঙ্গলবন্দ কোথায় অবস্থিত? এখানে কেন বহু ভক্তের সমাগম ঘটে? 
(জ) চন্দ্রনাথ ধামের বর্ণনা দাও। 
(ঝ) কোথায় এবং কখন কুম্ভমেলা বসে? কুম্ভমেলায় কি হয়? 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) মন্দিরে কি থাকে? 
(খ) ঢাকেশ্বরী মন্দির কোথায় অবস্থিত? 
(গ) ঢাকেশুরী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নাম কি? 
(ঘ) শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম কি? 
(উ) তীৰ্থে গেলে কি হয়? 
(চ) দক্ষিণেশবুরের কালীমন্দিরের মা কালীর নাম কি? 
(ছ) লাঙ্গলবন্দে কখন অফ্টমী স্নানের মেলা হয়? 
(জ) পুরাকালে কে লাঙ্গলবন্দ তীর্থে স্নান করে পাপমুক্ত হয়েছিলেন? 
(ঝ) বদরিকাশ্রমের বর্তমান নাম কি? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
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(ঘ) বিগ্রহের বা ----------- নাম অনুসারে মন্দিরের নাম হয়। 

(ও) ঢাকেশুরী মন্দিরের সামনে আছে ----------- | 

(চ) ঢাকেশ্বরী মন্দির ----------- একটি পবিত্র তীর্ক্ষেত্র। 

(ছ) রানী ----------- দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির স্থাপন করেন। 

(জ) দক্ষিণেশূর মন্দিরে আছে সুন্দর ----------- প্রতিমা ৷ 

0 দক্ষিণেশুর কালীমন্দিরের পূজারী ছিলেন। 

(4) তীর্থক্ষেত্রের মাটি, জল সবই ----------- | 

(ট) স্থাবর তীর্থকে ----------- তীর্থও বলা হয়। 

(5) কুম্ভযোগে হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করলে ----------- প্রাপ্তি হয়। 
৪। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 

মন্দিরে বিভিন্ন দুৰ্গামূতি 

মন্দির পূত পবিত্ৰ হয় 

মন্দিরে গেলে মন বদ্দীনাথ 

বিগ্রহের নাম অনুসারে বিস্ুমুর্তি আছে 

বন্রীনাথে পবিত্র স্থান 


৫। শুদ্ধ উদ্ধরটিতে টিক (২) চিহ্ন দাও : 
(ক) দেব-দেবীগণের অবস্থানের জন্য মন্দির হয়_ 


১. পবিত্র ২. সুন্দর 

৩. বিখ্যাত ৪. অপবিত্র 
(খ) ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছে- 

১. সরস্বতী মূর্তি ২. দুর্গামূর্তি 


৩. বিষুমূর্তি ৪. কালীমূর্তি 


৪৪ 
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(গ) কান্তজীর মন্দির কোথায় অবস্থিত? 


(ঘ) 


(ঙ) 


(চ) 


(ছে) 


১. ঢাকায় ২. নারায়ণগঞ্জে 

৩. দিনাজপুরে 8. রংপুরে 

মেহের কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধসাধক- 

১. রামানন্দ ২. হরিপদ ঠাকুর 

৩. সর্বননন্দ ঠাকুর 8. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মানুষের শ্রেষ্ট ইন্সরিয়- 

১৯. দেহ ২. হত 

৩. পদ 8. মন 

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির কে স্থাপন করেন? 

১. রানী রাসমণি ২. রানী হেমন্তকুমারী 

৩. সৰ্বানন্দ ঠাকুর ৪. হরিপদ ঠাকুর 

লাঙ্গলবন্দ কোথায় অবস্থিত- 

১. মেঘনার তীরে ২. যমুনার তীরে 

৩. পদ্মার তীরে ৪. ব্রহ্মপুত্রের তীরে 
(জ) প্রাচীনকালে হরিদ্বারের নাম ছিল_ 

১. মায়াপুরী ২. ইন্দ্রপুরী 

৩. রাজপুরী ৪. যমপুরী 


(ঝ) বদ্রীনাথে কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত? 


১. শিবমূ্তি ২, বিমূর্ত 
৩. দুর্গামূর্তি ৪. কালীমূর্তি 
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পুনর্জন্ম ও কর্মফল 
পুনর্জন্ম 


পুনর্জন্ম কথার অর্থ হচ্ছে পুনরায় জনুগ্রহণ। জন্মের পর মৃত্যু, আর মৃত্যুর পর পুনরায় 
জন্ুগ্রহণ, সনাতন হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ তত্ব । প্রত্যেক প্রাণী বা জীবের মধ্যে আত্মা 
আছে । দেহের মধ্যে আতামা থাকে বলেই মানুষ বেঁচে থাকে । মানুষের শরীরটি জড় আর 
আত্মা হল জীবন্ত। আমাদের এই জড় শরীরের মধ্যে যতক্ষণ আত্মা থাকে ততক্ষণ শরীর 
জীবন্ত থাকে । যখন আআ শরীর ছেড়ে চলে যায় তখন সেটা জড় পদার্থে পরিণত হয়। 
আত্মার কোন জন্ম-মৃত্যু নেই এ প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে- 
ন জায়তে ম্লিয়তে বা কদাচিন্‌ নায়ং ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতো থয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে । 
[শ্রীমন্ভগবদৃগীতা, ২/২০) 


আত্মার কখনো জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। পুনঃ পুনঃ তার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। 
আত্মা জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাণ । শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা কখনো বিনষ্ট 
হয়না। 
আত্মা কেবল এক দেহ থেকে অন্য দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে । একে পুনর্জন্ম বলে । গীতার 
মত উপনিষদে আত্মা ও জনুত্তরের কথা আছে। 
হিন্দুধর্ম মতে মানুষের একটি মাত্র জন্ম হয়। তার অনেক জন্ম আছে। পুণ্যের ফলে স্বর্গ 
এবং পাপের ফলে মানুষ নরকে যায়। স্বর্গ বা নরক ভোগ শেষে আবার জনুগ্রহণ করে 
ভিন্ন রূপে । ভিন্ন দেহে। তবে আত্মা কিন্তু একই । এর কারণ কর্মফল । কর্মফলের কারণে 
বিশেষ বিশেষ রুপে পুনর্জন্ম হয়। 

কর্মফল 
বিচিত্র এই জগৎ। আর বিশাল এই জগতের কর্মক্ষেত্র । এখানে সকলকেই কিছু না কিছু 
কর্ম করতে হয়। “কর্ম শব্দের অর্থ কাজ। আর এই কাজ নানা ধরনের হয়। যেমন_ 
পড়াশোনা, খেলাধুলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস ইত্যাদি । 
আমাদের এই কর্ম করার পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু 
প্রাপ্তির কামনা । 
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তবে, আমরা এমন কিছু কাজ করি, যার পেছনে কোন প্রাপ্তির কামনা থাকে না। কেবল 
কর্তব্যবোধে এসব কর্ম করা হয়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কর্ম বা কাজ দু'ধরনের । সকাম এবং নিষ্কাম কর্ম । সকাম কর্ম 
হল প্রাপ্তির কামনায় কর্ম। আর নিষ্কাম কর্ম হল প্রাপ্তির কামনাহীন কর্ম। শাস্ত্রে এই 
দু'ধরনের কর্মের ভেতর নিষ্কাম কর্মকে শ্রেষ্ঠ কর্ম বলা হয়েছে। 

আমরা জানি যে ঈশ্বর জগতের সৃজন, পালন ও সংহার কর্তা। জগতের সব কিছু তারই 
নির্দেশে চলছে। তাই সকল কর্মই ঈশ্বরের কর্ম । কর্ম ঈশ্বরের, কর্মফলও তারই । তিনি 
আমাদের দিয়ে কর্ম করাচ্ছেন মাত্র । তিনি যেমন করে আমাদের চালাচ্ছেন, আমরা তেমন 
করেই চলছি। সুতরাং জয় পরাজয়, লাভ-ক্ষতি বা কর্মফলের দায়িত্ব আমাদের নেই। 
এভাবে চিন্তা করে যদি আমরা কর্ম করি, তাহলে সে কর্মই হবে নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম 
কর্মে মানুষের মুক্তি হয় । নিষ্কাম কর্মে জগৎ সংসারের কল্যাণ হয় । এতে মানুষ আনন্দিত 
হয়, সুখী হয়। 

কর্মফলের সঙ্গে পুনর্জন্নের সম্পর্ক আছে। সকাম কর্মের ফল মানুষকে ভোগ করতে হয়। 
আর এ কর্মফল ভোগ করার জন্য তাকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয় । ভাল কর্ম করলে 
ভাল জন্ম। মন্দ কর্ম করলে মন্দ জন্মা। কর্মফলের উপর ভিত্তি করে জীব জন্ম-মৃত্যুর 
আবর্তে চক্রাকারে ঘোরে । জন্মের পর মৃত্যু আর মৃত্যুর পর জন্মা। জীবের এই যে ঘুরে 
ঘুরে চলা, এটাই পুনর্জন্ম । 

পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী মানুষ পরবর্তী জন্মলাভ করে । নতুন দেহ প্রাপ্ত হয়। তার 
এই নতুন দেহে পূর্বজনেমর আত্মাই অবস্থান করে । আর ভোগ করে পূর্বজন্মের কর্মফল । 
জন্মান্তর এবং কর্মফল একটি অপরটির সঙ্জে জড়িত। পুনর্জন্মের কোন কাহিনী থেকে 
বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে । নিচে একটি কাহিনী দেওয়া হল : 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। একপক্ষে কৌরবগণ, অন্যপক্ষে পাণ্ডবগণ। এ যুদ্ধে কৌরবমাতা 
গান্ধারীর একশত পুত্র নিহত হয়। পুত্রশোকে কাতর গান্ধারী। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
জিজ্ঞেস করলেন, “হে কৃষ্ণ! আমি পঞ্চাশ জন্মের কথা জানি । এ পঞ্চাশ জন্মে আমি কোন 
পাপ করিনি । তাহলে এ যুদ্ধে আমাকে কেন শত পুত্রের মৃত্যুশোক সইতে হবে?” 
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গানধারীর এ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে জানালেন, “পঞ্চাশ জন্মের কথা 
আপনার জানা আছে সত্যি। কিন্তু তার পূর্ববর্তী জন্মের কথা আপনি অবগত নন। সে 
জন্মে আপনি খেলার ছলে একশটি পতঙ্গ মেরেছিলেন। আপনার এ জন্মের পাপের ফল 
সঞ্চিত ছিল। বর্তমান জন্মে শত পুত্রের মৃত্যুশোকে আপনার পূর্বজন্মের পাপ শেষ হল ৷” 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের কর্মফল সঞ্চিত থাকে । কর্মফল ভোগ শেষ না হলে তা 
কখনো শেষ হয় না। এক জন্মে না একজন্মে মানুষকে কর্মফল ভোগ করতেই হয়। 
সুতরাং উন্নত জন্মের জন্য মানুষের সুকর্ম করা উচিত। ভাল কাজ করলে পুরবর্তী জন্ম 
উন্নত জীবন হবে । নিষ্কাম কর্ম করলে আর জন্ম হবে না। 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) পুনর্জন্ম সম্পর্কে লেখ। 
(খ) গান্ধারীর পূর্বজন্মের কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ । 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) আত্মার স্বরুপ কি? 
(খ) গীতায় আত্মা সম্পর্কিত শ্লোকটি সরলার্থসহ লেখ । 
(গ) কর্ম কাকে বলে? 
(ঘ) কর্ম কত প্রকার ও কি কি? শাস্ত্রে কোন কর্মকে শ্রেষ্ঠ কর্ম বলা হয়েছে? 
(ও) সকাম কর্ম কাকে বলে? 
(চ) নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে? 
(ছ) কর্মফলের সঙ্গে পুনর্জন্মের সম্পর্ক কিরুপ? 
(জ) গানধারী কে? কোন যুদ্ধে তার শতপুত্র নিহত হয়েছিল? 
(ঝ) উন্নত জন্মের জন্য আমাদের কেমন কর্ম করা উচিত? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) প্রত্যেক প্রাণী বা জীবের মধ্যে ----------- আছে। 


৪৯ 


(ঘ) সকল কৰ্মই ----------- কর্ম। 

(ও) শুর জগতের সৃজন, পাল ও ----------- কর্তা । 

৪। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলীও : 
পুনর্জন্ম কথার অর্থ হচ্ছে সম্ম্র্ক আছে 
নিষ্কাম কর্মে মানুষের জন্মলাভ করে 


পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী মানুষ পরবর্তী | অন্যদিকে পান্ডবগণ 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একপক্ষে কৌরবগণ পুনরায় জন্মগ্রহণ 


৫। শুদ্ধ উদ্ধরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও : 
(ক) সকাম কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে - 


১. প্রাপ্তির কামনা ২. প্রাপ্তির কামনাহীন 

৩. জয় পরাজয় ৪. লাভ-ক্ষতি 
(খ) শ্রেষ্ঠ কর্ম হচ্ছে- 

১. সকাম কর্ম ২. নিষ্কাম কর্ম 

৩. কামনাযুক্ত কর্ম ৪. সকল কর্ম 
(গ) নিষ্কাম কর্মে জগৎ-সংসারের 

১. ক্ষতি হয় ২. মন্দ হয় 

৩. অকল্যাণ হয় ৪. কল্যাণ হয় 
(ঘ) গান্ধারী ছিলেন- 

১. কৌরবমাতা ২. পান্ডবমাতা 

২. শ্রীকৃষ্ণমাতা ৪. গণপতিমাতা 
(৩) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গান্ধারীর কতজন পুত্র নিহত হয়? 

১. দশ পুত্র ২. পঞ্চাশ পুত্র 


৩. একশত পুত্ৰ ৪. দুইশত পুত্র 


তৃতীয় অধ্যায় 


ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ ও মহাভারত 


আমরা জানি - যে গ্রন্থে ধর্মের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে 
আলোচনা ও উপাখ্যান থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। সুতরাং যে গ্রন্থে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে 
আলোচনা ও উপাখ্যানসমূহ থাকে তাকে বলা হয় হিন্দুধর্মগ্রন্থ ৷ 
হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ আছে। যেমন_ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, 
শ্রীমন্ভবদ্‌ গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীশ্রীচন্ডী ইত্যাদি। তবে হিন্দুধর্মের অনেক গ্রন্থ থাকলেও 
হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ চার ভাগে বিভক্ত । খক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব । চার 
বেদের গ্রন্থসমূহকে একত্রে ‘বেদ’ বলা হয়। বেদে অসংখ্য মন্ত্র আছে। এ সকল মন্ত্রে বহু 
দেব-দেবীর কথা আছে। দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা আছে। উপনিষদ হল বেদের 
জ্ঞানকান্ড। উপনিষদে বুদ ও আআর কথা আছে। শ্রীমদ্ভগবদূ গীতা, বা গীতা হল 
শ্রীকৃষ্নের বাণী । শ্রীমদ্ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণের কথা । শ্রীশ্রীচ্তীতে আছে শক্তিদেবী বা 
মাতৃশক্তির কথা । 
হিন্দুধর্মের এ সকল ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তবে হিন্দুদের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ 

লা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। যেমন, খষি বাল্মীকি মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচনা 
করেছেন। আর কবি কৃত্তিবাস সংস্কৃত ভাষা থেকে সেই রামায়ণের বাংলা অনুবাদ 
করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচনা করেছেন কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসদেব তার বাংলা 
অনুবাদক কাশীরাম দাস। 
আমরা এখন প্রথমে রামায়ণ এবং তারপর মহাভারতের মূল কাহিনী জানব । 

(ক) রামায়ণ 


রামায়ণ রামের কাহিনী নিয়ে রচিত গ্রন্থ ৷ গ্রন্থটি সাতটি ভাগে বিভক্ত । প্রতিটি ভাগকে 
‘কান্ড’ বলা হয়েছে। রামায়ণের সাতটি কাণ্ড হচ্ছে : (১) আদি, (২) অযোধ্যা, (৩) 
অরণ্য, (8) কিম্কিসন্ধ্য, (৫) সুন্দর, (৬) যুদ্ধ ও (৭) উত্তর। 
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রামায়ণের প্রথম চারটি কান্ডের কাহিনী আমরা বিস্তৃত আকারে জেনেছি। এখানে শুধু 
সংক্ষেপে স্মরণ করব। তবে শেষ তিনটি কান্ডের কাহিনী অর্থাৎ সুন্দর, যুদ্ধ ও উত্তর 
কান্ডের কাহিনী একটু বেশি করে জানব । 


আদি কান্ড 


হাজার হাজার বছর আগের কথা । সে সময় অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। 
দশরথের তিন বানী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যা ছিলেন বড় রানী। তার 
ছেলে রাম। কৈকেয়ী মেজ রানী | তার ছেলের নাম ভরত। আর ছোট রানী সুমিত্রার দুই 
ছেরে ছিল-লক্ষণ ও শত্রু । 

একদিন খষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় আসেন। তিনি রাম-লক্ষণকে সঙ্গে নিয়ে তার 
তপোবনে যান । যাওয়ার পথে রাম-লক্ষণ তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। বিশ্বামিত্র খষির 
তপোবনেও তারা অনেক রাক্ষস বধ করেন। তারপর বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষণকে নিয়ে 
মিথিলায় গেলেন। তখন মিথিলার রাজা ছিলেন জনক । জনক রাজার দু"টি মেয়ে ছিল। 
সীতা আর উর্মিলা । সীতার সঙ্গে রামের বিয়ে ঠিক হল। দশরথ ভরত ও শত্রুঘ্রকে নিয়ে 
সেখানে আসেন। জনক রাজার ভাই কুশধ্বজেরও দুটি মেয়ে ছিল। মান্ডবী আর 
শ্রুতকীর্তি। রামের সঙ্গে সীতার এবং লক্ষণের সঙ্গে উর্মিলার বিয়ে হল। ভরত বিয়ে 
করলেন মান্ডবীকে । শত্রুত্বের সঙ্গে শ্রুতকীর্তির বিয়ে হল। 

অযোধ্যা কান্ড 

রাজা দশরথের চার পুত্রের বিয়ের পর রাজধানী অযোধ্যা অনেক আনন্দ উৎসব হল। 
কেটে গেল বেশ কয়েক বছর ৷ রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি ঠিক করলেন রামকে 
যুবরাজের দায়িত্ব দেবেন। বড় ছেলেই যুবরাজ হয়। রাম বড় ছেলে তাই যুবরাজ পদ 
তারই প্রাপ্য । কিন্তু বাদ সাধলেন কৈকেয়ী । তাও আবার নিজের বুদ্ধিতে নয়। কৈকেয়ীর 
এক দাসী ছিল । তার নাম মন্থরা । মন্থরা কৈকেয়ীকে কুপরামর্শ দিল । 

এক সময় দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন । অর্থাৎ তার দুটি ইচ্ছে পুরণ 
করতে চেয়েছিলেন । মন্থরা কৈকেয়ীকে এই সময় সেই বর দু'টি চেয়ে নিতে বললেন । কী 
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কী বর? এক বরে কৈকেয়ীর ছেলে ভরত রাজা হবে । অন্য বরে কৌশল্যার ছেলে রাম 
চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যাবে । মন্থরার এই কুপরামর্শ শুনে কৈকেয়ী রাজা দশরথের 
কাছে গেলেন এবং সেই দু"টি বর চাইলেন । কৈকেয়ীর কথা শুনে রাজা দশরথের মাথায় 
যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বর না দিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। আর বর দিলে রামকে 
বনবাসে যেতে হবে। 

রামও শুনতে পেলেন কথাটা ৷ তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে চলে গেলেন । রামের স্ত্রী 
সীতা এবং ভাই লক্ষণ তার সঙ্গী হলেন। রাজা দশরথ এই কষ্ট সইতে পারলেন না। 
তার মৃত্যু হল। 

তখন ভরত মামা বাড়িতে ছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। এসেই 
রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। কিন্তু রাম ফিরলেন না। তখন ভরত রামের পাদুকা 
নিয়ে ফিরে এলেন। সেই পাদুকা রাখলেন সিংহাসনের উপর । আর ভরত সিংহাসনের 
পাশে বসে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন । 


অরণ্য কান্ড 


রাম-লক্ষণ, সীতা বনে বাস করছেন। চৌদ্দ বছর হতে আর পুরো এক বছরও বাকি নেই। 
এই সময় বিপদ ঘটল । তখন লঙ্কার রাজা ছিলেন রাক্ষস রাবণ ৷ সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ 
লঙ্কা । সেখানে যাওয়া খুব শত্তু। সেই লঙ্কা থেকে এসে রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে 
গেলেন। 


কিক্ছিন্ধ্যাকান্ড 


রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তারা কিষ্কিন্ধ্যা এলেন। 
সেখানে বানর জাতি বাস করত। এদেরই একজন বীরের সঙ্গে রাম-লক্ষণের বন্ধত 
হল। নাম তার সুগ্রীব। তিনি ছিলেন তখনকার কিম্কিন্ধ্যার রাজা বালীর ছোট ভাই। 
কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিল খুব বিরোধ ৷ রাম সুগ্রীবকে সাহায্য করলেন । বালী নিহত 
হলেন। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হলেন সুগ্রীব। তিনি বন্ধ রামের স্ত্রী সীতার খোজ শুরু 
করলেন । বানরদের নানা জায়গায় পাঠালেন । 
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সুন্দর কান্ড 

সম্পাতি নামক এক পাখির কাছে সীতার সন্ধান পাওয়া গেল। রাবণ সীতাকে লঙ্কায় 
নিয়ে গেছেন। লঙ্কা থেকে সীতাকে উদ্ধার করতে হবে । বানর সৈন্যরা সীতা উদ্ধারের 
জন্য প্রস্তুত ৷ কিন্তু লঙ্কার চারদিকে তো সমুদ্র । সেখানে যাবে কি করে? এই সঙ্কটে 
এগিয়ে এল পবননন্দ হনুমান। মহেন্দ্র পর্বতে এসে হনুমান বিশাল দেহধারণ করল। 
তারপর আকাশ-বাতাস কীপিয়ে লঙ্কার দিকে দিল এক লাফ । হনুমান পৌছে গেল স্বর্ণ 
লঙ্কায় । লঙ্কার দৃশ্য খুবই সুন্দর ৷ প্রত্যেকটি প্রাসাদ সোনা দিয়ে তৈরি। রাজপ্রাসাদের 
দ্বারে হাতি, ঘোড়া, রথ। ঘরে মহামূল্যবান বস্তু। চারদিকে সুন্দর উদ্যান । মাঝে মাঝে 
সরোবর । 

সীতার সন্ধানে সারাটা লঙ্কা খুঁজে বেড়াচ্ছে হনুমান ৷ খুঁজতে খুজতে সে অশোক বনে 
এসে উপস্থিত হল। বনটির শোভা চমৎকার ৷ হঠাৎ সে দেখতে পেল, এক গাছের নিচে 
রাক্ষসীরা এক সুন্দরীর নারীকে ঘিরে রয়েছে। চোখে তার জল মুখ তার বিষগ্র। 
দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন থেকে থেকে । হনুমান অনুমান করল ইনিই হবেন সীতা । 

এখন হনুমান কেমন করে নিজের পরিচয় দেবে সীতার কাছে? রাক্ষসীরা কেউ ঘুমিয়ে 
পড়েছে । কেউ এদিক সেদিক গিয়েছে । তখন হনুমান গাছের উপর থেকে শুরু করল রাজা 
দশরথ ও তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র রামের কাহিনী । লক্ষ্ণ-সীতাসহ রামচন্দ্রের বনবাস জীবনের 
কথা । সীতা এসব শুনে চমকিত হয়ে তাকালেন হনুমানের দিকে । হনুমান নিজেকে 
রামের দূত বলে পরিচয় দিল । সেই সঙ্গে রামের নাম লেখা আংটি দিল সীতার হাতে। 
সীতাকে আশ্বস্ত করে বলল, রাম-লক্ষ্মণ, সুগ্ীব আর বানর সৈন্যরা তাকে শীঘ্ঘ মুক্ত করবেন। 
হনুমান কিন্তু তখনি ফিরে এল না। শত্রুপক্ষের শত্তি যাচাই করে দেখতে চাইল সে। 
প্রথমে বনের গাছপালা ভেঙ্গে লণ্ডভ করল । তারপর সৈন্যদের আক্রমণ করল। এতে 
রাবণের বহু সৈন্য ও সেনাপতি ধ্বংস হল। কিন্তু একসময়ে রাবণের সৈন্যরা হনুমানের 
লেজে আগুন ধরিয়ে দিল । সেই আগুনে হনুমান পুড়িয়ে দিল সোনার লঙ্কা । 
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এবার ফেরার পালা । সীতার দেওয়া পরিচয় দ্রব্য নিয়ে হনুমান ফিরে এল রামের কাছে। 
হনুমানের মুখ থেকে জানা গেল সীতার সন্ধান । তারপর রাম, লক্ষণ, সুগ্বীব, হনুমান ও 


যুদ্ধ কান্ড 

সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় যেতে হবে । হনুমান তো লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হতে পারে। কিন্তু 
অন্যরা সমুদ্র পার হবে কেমন করে? এ সমস্যা সমাধানের উপায় পাওয়া গেল । বানরদের 
মধ্যে একজনের নাম ছিল নল। নল সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ করল । সেই সেতুর ওপর 
দিয়ে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব সৈন্য-সামস্তসহ লঙ্কায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। উভয় পক্ষই 
যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। যুদ্ধ হলে অনেক ধ্বংস ও মৃত্যু হবে। রাম-লক্ষ্মণের শক্তিও 
অনেক । তাই রাবণের ভাই বিভীষণ ও মাতামহ মাল্যবান খুবই চিন্তিত হলেন । তারা বিনা 
যুদ্ধে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন । কিন্তু রাবণ এসব কথায় কান দিলেন 
না। বিভীষণকে তিরস্কার করলেন । বিভীষণ মনের দুঃখে রাবণকে পরিত্যাগ করে রামের 
পক্ষে যোগ দিলেন। 
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যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হল । অনেক হতাহত হল। 
রাবণের সকল পুত্র নিহত হল । এর মধ্যে ইন্দ্রজিৎ প্রধান। রাবণের ভাই কুম্বকর্ণেরও মৃত্যু 
হল। এমন সময় রাবণ যুদ্ধ করতে এলেন। রাম ব্রনহ্মাস্ত্রের আঘাতে রাবণকে হত্যা 
করলেন। 

রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করলেন। এবার সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় 
ফেরার পালা । সীতাসহ রাম-লক্ষ্মণ রাবণের পুষ্পক রথে করে অযোধ্যায় ফিরে এলেন । 


উত্তর কান্ড 


অযোধ্যায় ফিরে রাম ভারতের কাছ থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। প্রজাদের কল্যাণ সাধন 
ছিল তার জীবনের ব্রত। রামচন্দ্রের সুশাসনে প্রজাকুল সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল । কিন্তু 
সীতাকে নিয়ে প্রজারা নানা কথা বলছিল। কারণ সীতা লঙ্তকায় রাক্ষসদের মধ্যে অনেক দিন 
ছিলেন। একথা শুনে রাম খুব দুঃখ পেলেন। সীতা কোন দোষ করেননি । এদিকে তার সন্তান 
হবে । তবুও রাম প্রজাদের মন রাখার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সীতাকে বনবাসে 
দিলেন। রামের আদেশে লক্ষণ সীতাকে বসবাসে রেখে এলেন। কাছেই ছিল বাল্মীকি মুনির 
আশ্রম। বাল্মীকি সীতাকে তার আশ্রমে আশ্রয় দিলেন। আশ্রমে সীতার দু'টি ছেলে হল। 
তাদের নাম রাখা হল কুশ ও লব। 

সীতার বসবাসের পর অনেক দিন কেটে গেছে। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করলেন । যজ্ঞ 
করেন। অপর দিকে মহর্ষি বাল্মীকি লব-কুশকে রামায়ণ গান শিক্ষা দেন। রাম-সীতার 
জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত রামায়ণ গান। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে গিয়ে তারা রামায়ণ গান 
করে । রামায়ণ গান শুনতে শুনতে রাম মুগ্ধ হয়ে যান। তার মনে হয় লব-কুশ সীতারই 
সন্তান। তিনি সীতাসহ বালীকিকে যজ্ঞে উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ জানান । 

অশুমেধ যজ্ঞে বহু মুনিখষি ও অতিথিদের আগমন ঘটছে। বাল্মীকি এলেন সীতাকে 
নিয়ে। তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে দাড়িয়ে সীতার অনেক প্রশংসা করলেন। সীতার মত পবিত্র নারী 
আর কেউ নেই। রামও জানেন সীতার মত নারী হয় না। কিন্তু রাম রাজা । প্রজাদের 
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দিতে বললেন। এ কথায় সীতা খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি হাত জোড় করে মাটির দিকে 
তাকালেন তারপর বললেন, মা বসুমতী, তুমি আমাকে স্থান দাও । সঙ্গে সঙ্গে সীতার 
পায়ের কাছের মাটি দুই ভাগ হয়ে গেল। সেখান থেকে উঠল একটি স্বর্ণ সিংহাসনে । 
তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল সে সিংহাসন । যজ্ঞক্ষেত্রের মাটি আবার আগের মত হয়ে গেল। 
সীতা পাতালে প্রবেশ করলেন । 

সীতার পাতাল প্রবেশের দৃশ্যটি উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিল। সবাই শোকে 
হাহাকার করতে লাগল । রাম আর বেঁচে থাকতে চাইলেন না। তিনি রাজ্যভার পুত্রদের 
হাতে ন্যস্ত করলেন। এর পরের ঘটনা আরও দুঃখজনক । লক্ষ্মণ সরযূ নদীতে প্রাণত্যাগ 
করলেন । 

প্রাণের ভাই লক্ষণের মৃত্যুতে রাম দারুণ শোকার্ত হয়ে পড়লেন। তিনিও সরযূ নদীতে 
প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ভরত-শত্ুঘ্রও রামের অনুসরণ করে সরযু নদীতে প্রাণ ত্যাগ 
করলেন। তারপর সবাই দিব্য দেহে স্বর্গে গিয়ে মিলিত হলেন । 


অন্শীলনী 


a 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ 
(ক) ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে? হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলির নাম লেখ । 
(খ) ‘বেদ’ বলতে কি বোঝ? বেদ কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি? 
(গ) রামায়ণের আদি কাণ্ড ও অযোধ্যা কাণ্ডের বিষয়বস্তু সংক্ষেপ লেখ । 
(ঘ) রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ । 
(ও) রামায়ণের লঙ্কা কান্ডের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ । 
(চ) রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও । 
(ছ) রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ । 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৫৭ 


২। সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) উপনিষদ কাকে বলে? 
(খ) মূল রামায়ণ কোন ভাষায় লেখা । মূল রামায়ণের বাংলা অন্বাদকের নাম কি? 
(গ) রামায়ণের সাতটি কাণ্ডের নাম লেখ । 
(ঘ) ভরত মামাবাড়ি থেকে ফিরে এসে কি করেছিলেন? 
(ও) কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডে রামের সাথে কার বন্ধৃত হয়েছিল? তিনি কিভাবে রামকে 


সাহায্য করেছিলেন? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ----------- 
(SC eh ভাগে বিভক্ত । 
(গ) খষি বাল্মীকি মূল রামায়ণ ----------- ভাষায় রচনা করেছেন। 
(ঘ) জনক রাজার ভাই ----------- দুটি মেয়ে ছিল। 
(ঙ) কৈকেয়ীর কথা শুনে ----------- মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল । 
(চ) রাম ----------- বছরের জন্য বনে যাবে । 
(ছ) ভরত রামের ----------- নিয়ে ফিরে এলেন। 
(জ) রাম বহ্মাস্ত্রের আঘাতে ----------- হত্যা করলেন। 
(ঝ) এবার ----------- নিয়ে অযোধ্যায় ফেরার পালা । 


৪ ।নিচের যে বাক্যগুলো সত্য তার পাশে ‘স’ আর যে বাক্যগুলো মিথ্যা তার পাশে ‘মি’ লেখ। 
(ক) শ্রীশ্রীচ্তীতে আছে শত্তিদেবী বা মাতৃশত্তির কথা । 
(খ) কৃত্তিবাস সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছেন । 
(গ) শ্রীশ্রীচণ্ী হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থ । 
(ঘ) রাম যখন বনে যান, ভরত তখন অযোধ্যায় ছিলেন । 
(ও) মন্থরা কৈকেয়ীকে কুপরামর্শ দিয়েছিল। 
চে) দশরথ কৈকেয়ীকে কৃপরামর্শ দিয়েছিল। 
(ছ) হনুমান সীতার কাছে নিজেকে রাবণের দূত হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল । 
(জ) প্রজাদের কল্যাণ সাধনই ছিল রামের জীবনের ব্রত। 
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৫ শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 
(ক) হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি? 


১. বেদ ২. উপনিষদ 

৩. পুরাণ ৪. মহাভারত 
(খ) হিন্দুদের মুল গ্রন্থসমূহ কোন ভাষায় রচিত 

১. বাংলা ২. হিন্দি 

৩. সংস্কৃত ৪. পালি 
(গ) মূল রামায়ণের রচয়িতা কে? 

১. কৃত্তিবাস ২. বাল্মীকি 

৩. ব্যাসদেব ৪. নারদ 
(ঘ) রামায়ণ কয়টি কান্ডে বিভক্ত? 

১. চার ২. পাচ 

৩. ছয় ৪. সাত 
(ঙ) লক্ষ্মণের সঙ্গে কার বিয়ে হয়? 

১. সীতার ২. উর্মিলার 

৩. শ্রুতকীর্তির ৪. মানবীর 
চে) দশরথ কাকে দু'টি বর দিতে চেয়েছিল? 

১. কৌশল্যাক ২. কৈকেয়ীকে 

৩. সুমিত্রাকে ৪. মন্থরাকে 
(ছ) রামকে কত বছরের জন্য বনে যেতে হয়েছিল? 

১. আট ২. দশ 

৩. বার ৪. চৌদ্দ 
(জ) হারিয়ে যাওয়া সীতার সন্ধান প্রথম কে দিয়েছিল? 

১. সুগ্ৰীব ২. সম্পাতি 


৩. হনুমান ৪. বালী 
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(ঝ) সীতাকে হনুমান রামের কোন অলংকারটি দিয়েছিল? 


১. কানের দুল ২. হাতের বালা 
৩. গলার মালা ৪. হাতের আংটি 
(এ) সমুদ্রের ওপর ভাসমান সেতু কে নির্মাণ করেছিল? 
১. রাম ২. সুগ্ৰীব 
৩. নল ৪. হনুমান 
(ট) লঙ্কা রাজ্যের কে রামের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন? 
১. ইন্দ্রজিৎ ২. কুম্ভকৰ্ণ 
৩. বিভীষণ ৪. বীরবাহু 
(5) রাবণের বিমানের নাম কি ছিল? 
১. আকাশরথ ২. পুষ্পক 
৩. দ্রুতক ৪. পপখীরাজ 


(ড) রাম কেন সীতাকে বনবাসে দিয়েছিলেন? 


১. রাগ করে ২. সীতার ইচ্ছায় 
৩. প্রজাদের মন রাখার জন্য ৪. কৌশল্যার আদেশে 


(ঢ) সীতা কোথায় প্রবেশ করেছিলেন? 


১. নগরে ২. বনে 
৩. পাতালে ৪. পর্বতের গুহায় 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৬০ 


(খ) মহাভারত 


হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মহাভারত একটি বিশাল গ্রন্থ । এর মূল কাহিনী হচ্ছে কুরু-পাণ্ডবের 
যুদ্ধ। তবে মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক উপকাহিনী ও উপাখ্যান 
মহাভারতে রয়েছে । 

আমরা জানি, মহাভারত আঠারটি পর্বে বিভক্ত । পর্বগুলি হচ্ছে : (১) আদি, (২) সভা, 
(৩) বন, (8) বিরাট, (৫) উদ্যোগ, (৬) ভীষ্ম, (৭) দ্রোণ, (৮) কর্ণ, (৯) শল্য, (১০) 
সৌগ্তিক, (১১) স্ত্রী, (১২) শান্তি (১৩) অনুশাসন, (১৪) আশ্বমেধিক, (১৫) 
আশ্রমবাসিক, (১৬) মৌষল, (১৭) মহাপ্রস্থানিক ও (১৮) স্বর্গারোহণ । 

আমরা আটটি পর্বের কথা বিস্তৃত আকারে জেনেছি। এবার বাকি নয়টি পর্বের কাহিনী 
বিস্তৃত আকারে জানব । তবে সংক্ষেপে পূর্ববর্তী আটপর্বের কাহিনী স্মরণ করব । 

(১) আদি পর্ব 

অনেক অনেক কাল আগের কথা । ভারতবর্ষে হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। এক 
সময়ে তার রাজা ছিলেন শান্তনু। তার বড় ছেলে ভীম্ম। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিয়ে 
করবেন না। সিংহাসনেও বসবেন না। তাই শান্তনুর পর তার আর এক পুত্র বিচিত্রবীর্য 
রাজা হন। বিচিত্রবীর্ষের দুই ছেলে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু । ধৃতরাস্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। তাই 
বিচিত্রবীর্ষের মৃত্যুর পর পান্ড রাজা হলেন। ধৃতরাস্ট্রের একশত ছেলে । তার বড় ছেলের 
নাম দুর্যোধন। পাঙুর পাচ ছেলে । তার বড় ছেলের নাম যুধিষ্ঠির পান্ডুর মৃত্যুর পর 
যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হল। কিন্তু দুর্যোধন তা মেনে নিলেন না। তিনি পাণ্ডবদের হত্য 
করার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা রক্ষা পেলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র পাডবদের 
অর্ধেক রাজতৃ দিলেন । খান্ডবপ্রস্থ হল পাণ্ডবদের রাজ্য । 


(২) সভাপর্ব 


দুর্যোধন নতুন ফন্দি আটলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন । 
যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে গেলেন। শর্ত অনুসারে পান্ডবরা স্ত্রী দৌপদীসহ বনবাসে 
গেলেন। 
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(৩) বনপর্ব 

পান্ডবেরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । এভাবে বার বার বৎসর কেটে গেল। তারা 
প্রবেশ করলেন বিরাট রাজার রাজ্যে । 

(8) বিরাট পর্ব 

পাণডবদের জন্য শর্ত ছিল। বার বছর বনবাসের সঙ্গে এক বছর অজ্ঞাতবাসে কাটাতে 
হবে । অর্থাৎ কেউ জানতে পারবে না, তারা কোথায় আছেন । বিরাট রাজ্যে পাণডবেরা এক 
বছর অজ্ঞাতবাসে কাটালেন। 

(৫) উদ্যোগপর্ব 

শর্ত পূরণ করে পঞ্চপান্ডব দ্রৌপদীসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন । কিন্তু দুর্যোধন তাদের 
প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন না। যুধিষ্ঠির তখন পাঁচ ভাইয়ের জন্য মাত্র পাচখানা গ্রাম 
চাইলেন। কিন্তু দুর্যোধনের কথা-“বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেদিনী ।” ব্যর্থ হল শান্তির 
সকল প্রচেষ্টা । পাব ও কৌরব দু'পক্ষই যুদ্ধের উদ্যেগ গ্রহণ করল। 

(৬) ভীষ্মপর্ব 

হস্তিনাপুরের কাছে কুরুক্ষেত্রে নামে একটি প্রান্তর ছিল। সেখানেই কৌরব আর পাণ্ডবদের 
মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। কৌরব পক্ষের সেনাপতি হলেন পিতামহ ভীম্ম। পাণ্ডব পক্ষের 
সেনপতি হলেন অর্জুন । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষে গুরুজন 
ও আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুনের মন বিষাদপ্রস্ত হয়ে গেল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 
আত্মীয়-স্বজনেরাই যদি যুদ্ধে মারা যায় তাহলে কাদের নিয়ে রাজ্য সুখ ভোগ করব। 
শ্ৰীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে কিছু উপদেশ দিলেন । অর্জুনের মন শান্ত হল। তিনি যুদ্ধ করতে 
উৎসাহী হলেন । অর্জনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশগুলো একত্র করে একটি পৃথক গ্রন্থ 
হয়েছে। তার নাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

দশদিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলল । এত শর ভীম্মের শরীরের বিধেছিল যে তার দেহ মাটিতে 
পড়ল না। তিনি শরের ওপর শয়ে রইলেন । একেই বলে ভীম্মের শরশয্যা । 
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(৭) দ্ৰোণ পর্ব 

ভীষ্মের পর কৌরব-পক্ষের সেনাপতি হলেন দ্রোণাচার্য। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। অর্জুন 
যখন একদিকে প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যদিকে দ্রোণাচার্য চক্রব্যুহ রচনা 
করলেন । তার ভেতরে প্রবেশ করলেন অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু । তিনি একা অনেক বড় বড় 
যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করলেন । সপ্তরথী একযোগে তাকে আক্রমণ করল । তিনি পরাজিত 
ও নিহত হলেন । পুত্রের মৃত্যুতে অর্জুন খুব ক্রুদ্ধ হলেন। যুদ্ধ চলতে লাগল । অবশেষে 
কুরুসেনাপতি দ্রোণাচার্য নিহত হলেন। ধৃষ্টদ্যু্ন তাকে হত্যা করলেন । পিতৃহত্যায় 
দ্রোণাচর্যের পুত্র অশৃথামা খুব ক্রুদ্ধ হলেন । 

(৮) কর্ণপর্ব 

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ কৌরবদের সেনাপতি হলেন। ভীষণ যুদ্ধ চলল। 
পাণবদের মধ্যে অর্জুন ছাড়া আর সবাই কর্ণের কাছে পরাজিত হলেন । যুধিষ্ঠির আহত 
হলেন। অন্যদিকে ভীমের হাতে দুর্যোধনের ভাইয়েরা একে একে নিহত হচ্ছিল। এভাবে 
ভীমের হাতে নিহত হল দুঃশাসন ৷ শেষে কর্ণের সাথে অর্জুনের যুদ্ধ হল। সে যুদ্ধে কর্ণ 
নিহত হলেন। 

(৯) শল্যপর্ব 

কর্ণের পরে সেনাপতি হলেন রাজা শল্য । তুমুল যুদ্ধ বাধল । দুপক্ষে অনেক সৈন্য হতাহত 
হল। শেষে যুধিষ্টিরের অস্ত্রে শল্য নিহত হলেন। সহদেবের হাতে নিহত হলেন দুর্যোধনের 
মামা শকুনি দুর্যোধন প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেন । তিনি দ্বৈপায়ন হুদে লুকিয়ে রইলেন । 
পাওবেরা এ খবর জানতে পারলেন । তীরা গেলেন দৈপায় হুদের তীরে । তারা দুর্যোধনকে 
অনেক গালাগাল দিলেন। 


৬৩ 
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গদাযুদ্ধ 


তুদ থেকে বেরিয়ে এলেন । তারপর ভীম ও 


দুর্যোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ হল। ভীম 


দুর্যোধন 


তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কিন্তু 


বেঁচে 


আঘাতে দুর্যোধনের উবু ভেঙ্গে ফেলেন। 


(১০) সৌস্তিক পর্ব 


গদার 


মৃত্যু হল না। ভাঙা উরু নিয়ে তিনি বেঁচে রইলেন । 


তখনই 


হত্যা করেছিলেন। 


রত 


সুপ্ত শব্দের অর্থ ঘুমন্ত । এই পর্বে অশৃথামা ঘুমন্ত পাডব সৈন্যদের 
অশৃথামা প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি পান্ডবদের হত্যা করবেন। গভীর রাত। সবাই ঘুমিয়ে 


তাই পর্বটির নাম সৌপ্তিক 


হাতে তার ভয়ংকর এক খড়গ । 


প্রবেশ করলেন পাণ্ডব-শিবিরে। 


পড়েছে। অশৃামা চুপিচুপি 
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প্রথমেই তিনি হত্যা করলেন তার পিতার হত্যাকারী ধৃষ্টদ্যুয্নকে। এরপর তিনি বহু বড় 
যোদ্ধা ও সৈন্য হত্যা করলেন । তিনি দ্রৌপদীর পাচ পুত্রকেও হত্যা করলেন। এ রাতে 
পঞ্চপাণ্ডব শিবিরে ছিলেন না । 


অশৃখামা অন্ধকারে বুঝতে পারেন নি। তিনি পাচ পুত্রকেই পঞ্চপাণ্ডব ভেবেছেন। তারপর 
তিনি দৌপদী-পঞ্চপান্ডবের পাচ পুত্রের মাথা নিয়ে গেলেন দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধন 
মাথাগুলো পেয়ে খুব খুশি হলেন। কিন্তু পরে বুঝলেন, এরা পঞ্চপান্ডব নয়। পঞ্চ 
পাঞ্চবের পঞ্চ পুত্র। শোকে-দুঃখে কষ্টে দুর্যোধনের মৃত্যু হল। এদিকে দ্রৌপদী পুত্রশোকে 
হাহাকার করে কাদতে লাগলেন । পানণ্ডবশিবিরে নেমে এল শোকের ছায়া । 


(১১) স্ত্ীপ্র্ব 


আঠার দিন পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হল। ধৃতরাষ্ট্রের একশত ছেলের মধ্যে একজনও 
বেঁচে নেই। নিহত হয়েছে আরও অনেকে । হস্তিনার ঘরে ঘরে শুধু কান্না। ব্যাসদেব 
ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক বোঝালেন। ধীরে ধীরে শোক কিছুটা কমে এল । কৌরবস্ত্রীগণসহ 
সকলে এলেন কুরুক্ষেত্রে প্রান্তরে । তারা আত্মীয়দের মৃতদেহ দেখলেন কান্নায় ভেঙে 
পড়লেন তারা । কিন্তু শোক করলে তো চলবে না। মৃতদেহ দাহ করতে হবে । সারি সারি 
অনেক চিতা সাজানো হল। দাহ করা হল দুপক্ষের মৃতদেহ তারপর সকলে এলেন 
গঙ্গাতীরে ৷ স্নান করলেন গঙ্গাজলে। জলাঞ্জলি দিলেন মৃতদের উদ্দেশ্যে। পুব্রশোকে 
গান্ধারী প্রায় পাগল হয়ে গেলেন । শ্রীকৃষ্ণ তাকে অনেক বোঝালেন। 

(১২) শান্তি পর্ব 

কুরুক্ষেত্র প্রান্তর থেকে সকলে ফিরে এলেন । কিন্তু হস্তিনায় প্রবেশ করলেন না। নগরের 
বাইরে রয়ে গেলেন। 


এবার যুধিষ্ঠিরের রাজা হবার কথা। কিন্তু তিনি রাজা হতে চাইলেন না। রাজ্যের জন্য 
কত রক্ত ঝরল! কত লোক প্রাণ হারাল! কি হবে এ রাজ্য দিয়ে। বনে গিয়ে যুধিষ্ঠির 
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তপস্য করতে চাইলেন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে শান্ত হতে উপদেশ দিলেন। তখন যুধিষ্ঠির 
ভাইদের নিয়ে হস্তিনায় গেলেন। অন্য সকলেও সঙ্গে গেলেন। যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজা 
হলেন। রাজা হওয়ার পর যুধিষ্ঠির গেলেন ভীম্মদেবের কাছে। তিনি ভীম্মদেবকে প্রণাম 
করলেন । ভীম্মদেব তাকে অনেক উপদেশ দিলেন । 

(১৩) অনুশাসন পর্ব 

যুধিষ্ঠির ভীম্মের উপদেশ শুনে খুবই উপকৃত হলেন । ভীষ্মের কাছ থেকে তিনি ধর্ম, মান্তি 
প্রভৃতি সম্পর্কে জানলেন । যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বললেন, আপনাকে শরশয্যায় রক্তাক্ত ও ক্ষত- 
বিক্ষত দেখে আমি কুব লজ্জা ও কষ্ট পাচ্ছি। ভীষ্ম তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, যুদ্ধ করা 
ক্ষতিয়ের ধর্ম। তুমি সে ধর্মই পালন করেছ। এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। সুতরাং 
নিজেকে পাপী ভাবারও কোন কারণ নেই। ভীষ্ম তখন যুধিষ্ঠিরকে অথিতি সেবার 
উপকারিতা, ভাগ্য ও আত্ম-শত্তি, শিবের মহাত্ম্য, গঙ্গামহাত্্য, গুরুভত্তি ও শিষ্যের 
কর্তব্য, ব্রত ও দানের ফল, সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিলেন । 

ভীষ্মের ছিল ইচ্ছামৃত্যু। তিনি মৃত্যুর জন্য একটি শুভ মুহর্তের অপেক্ষায় ছিলেন। শর- 
শয্যায় আটান্ন দিন থাকার পর সেই মুহূর্ত এল। তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন । তার 
মৃতদেহ যথাযোগ্য মর্যাদায় দাহ করা হল। 

(১৪) আশৃমেধিক পর্ব 

ভীম্মদেবের দেহত্যাগের পর যুধিষ্ঠির শোকে কাতর হয়ে পড়লেন ৷ ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণসহ 
সকলে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজকার্যে মনোযোগী হতে অনুরোধ করলেন। ব্যাসদেবের 
পরামর্শে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে সম্মত হলেন। 

আনুষ্ঠানিকভাবে যজ্ঞের অশৃ ছাড়া হল। অশ্বের রক্ষায় থাকলেন অর্জন। এক বছর ধরে 
বিভিন্ন দেশ ঘুরে আসবে অশৃটি । 

যজ্ঞের অশ্বর বিভিন্ন দেশ অতিক্রম করতে লাগল । মাঝে মাঝে যজ্ঞের অশ্ব আটককারীদের 
সাথে যুদ্ধ হল। সকল যুদ্ধেই অর্জনের জয় হল। সকল দেশের রাজাদের যজ্ঞে আসার 
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জন্য অর্জুন আমন্ত্রণ জানালেন। তারপর অশৃ নিয়ে ফিরে এলেন হস্তিনায় । 
অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু হল। দেশের মুনি-খষ, রাজারা, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি অগণিতক 
লোকের সমাবেশ হল । যজ্ঞশেষে সবাই যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করলেন। 

(১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব 

রাজ্যলাভের পর পাণ্ডবগণ সকলের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেন। তাদের ব্যবহারে 
ধৃতরাস্ট্র ও গান্ধারী সন্তুষ্ট হন। তারপর পনর বছর কেটে গেল। ধৃতরাষ্ট্র স্ত্রীসহ বনে 
গিয়ে তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুধিষ্ঠির তাদের গৃহে থাকার জন্য অনেক অনুনয় 
করলেন । কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই মত পরিবর্তন করালেন না। 

কার্তিক মাসের পূর্ণিমা । ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর এবং সঞ্চয় বনের পথে রওনা হলেন। 
কুন্তী ও যুধিষ্টিররা পাঁচ ভাই তাদের পিছন পিছন চললেন । নগরবাসীরাও কাদতে কাদতে 
তাদের সঙ্গে যেতে লাগল । নগরের বাইরে এসে ধৃতরাষ্ট্র সকলকে ফিরে যাবার অনুরোধ 
করলেন। এ কথায় অন্যরা ফিরে এল ৷ কিন্তু বিদুর, সঞ্চয় ও কুন্তী আর ফিরে এলেন 
না। কুন্তীকে বনে যেতে দেখে পাণ্ডবগণ দুঃখে ভেঙে পড়লেন। 


কিছুদিন পর যুধিষ্ঠির তাদের দেখার জন্য ভাইদের নিয়ে বনে গেলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের 
উপস্থিতিতে কঠোর তপস্যারত বিদূর প্রাণত্যাগ করলেন। যুধিষ্ঠির সেখানে কিছুকাল 
কাটিয়ে ভাইদের নিয়ে হস্তিনায় ফিরে এলেন। 

দুবছর পরের কথা । দেবর্ষি নারদ এসেছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। তিনি জানালেন, ধৃতরাষ্ট্র, 
গানধারী, কুন্তী ও সঞ্চয় কঠোর তপস্যা করছিলেন। এমন সময় বনে ভীষণ দাবানল জ্বলে 
ওঠে । সে দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুস্তীর দেহ ভস্ম হয়ে যায়। সঞ্চয় কোন ক্রমে 
রক্ষা পান। পরে তিনি হিমালয়ে চলে যান। 

এই সংবাদ শুনে যুধিষ্ঠির কাদতে লাগলেন । হস্তিনায় হাহাকার উঠল । নারদ উপদেশ 
দিয়ে তাদের শান্ত করলেন। তারা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কন্তীর শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি শেষ 
করলেন। 
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(১৬) মৌসল পর্ব 

যুধিষ্ঠিরের রাজতৃকাল ছত্রিশ বছর পূর্ণ হল। এ সময় অদ্ভূত ঘটনা ঘটতে লাগল। আসন্ন 
বিপদের সংকেত । তবে বিপদটি যতটা পাওবদের, তার চেয়ে অনেক বেশি যাদবদের । 
শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে জন্গ্রহণ করেছিলেন সে বংশের নাম যদু অংশ । এ বংশের লোকদের 
বলা হয় যাদব। 


বিপদটি ঘটল সামান্য কারণ নিয়ে । একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কথ এবং নারদ দ্বারকায় 
এলেন। তখন কয়েকজন যাদব তাদের কাছে শাম্বকে মহিলা সাজিয়ে নিয়ে গেলেন। 
তারপর বললেন, দেখুন তো মহ্র্ষিগণ, এর ছেলে হবে না মেয়ে হবে । মহর্ষিগণ তাদের 
প্রতারণা বুঝতে পেরে রেগে গেলেন । এবং বললেন, এই শাম্বর পেট থেকে একটা লোহার 
মুসল বের হবে । আর এ মুসল থেকে ধ্বংস হবে যদুবংশ । 


কৃষ্ণ জানতেন যে, যদুকুলের ধ্বংসের সময় উপস্থিত। তাই তিনি সব শুনে কিছু করলেন 
না। পরদিন শাম্বর পেট থেকে একটা লোহার মুসল বের হল। কৃষ্ণ মুসলটি চূর্ণ করে 
সমুদ্রে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাই করা হল। সেই চূর্ণ করার স্থানে পরে সৃষ্টি 
হল একটি শরবন। 


এক সময় যাদবরা প্রভাসতীর্ঘে যায়। সেখানে তারা খুব আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠে। 
হঠাৎ তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। ঝগড়া ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের আকার ধারণ করে। 
তারা কাছে পাওয়া শরবন থেকে শর তুলে নিয়ে একজন আর একজনকে আঘাত করতে 
লাগল । এ শরের আঘাতেই একে একে সবাই মরতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের চোখের সামনেই 
ঘটল এসব । 


তখন শ্রীকৃষ্ণ গেলেন বলরামের খোঁজে । বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সামনেই দেহত্যাগ করলেন। 
বলামকে হারিয়ে দুঃখিত শ্রীকৃষ্ণ এক বনের মধ্যে শুয়েছিলেন। এমন সময় জরা নামে 
এক ব্যাধ হরিণ মনে করে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বাণ মারে । সে বাণে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন । 
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সকল সংবাদ পৌছে গেল হস্তিনাপুরে । দুঃসংবাদ শুনে অর্জন দ্বারকায় ছুটে গেলেন । তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এবং দ্বারকার স্ত্রীলোকদের নিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা করলেন। তখন 
আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটল। অর্জুন দ্বারকা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে ডুবে গেল 
দ্বাকা। অপরদিকে অর্জুন হয়ে পড়লেন শত্তিহীন। পথে দস্যুদের হাতে বীর অর্জুন 
বিপর্যস্ত হলেন । 

অর্জুনের মুখে তার জীবনের বিপর্যয়ের কাহিনী শুনলেন ব্যাসদেব। তখন তিনি বললেন, 
অর্জনের আর এ পৃথিবীতে থাকা ঠিক নয়। তার কাজ শেষ হয়েছে। তাই তার এ 
বিপর্যয়। 

(১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব 

যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণও তার ভবলীলা শেষ করেছেন । এ সকল সংবাদে যুধিষ্ঠির 
আর জীবন ধারণ করতে চাইলেন না। তখন অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে 
বসানো হল। তারপর দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাডব রাজ্য ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গলেন। 
এটাই ছিল পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান। নগরবাসীরা সজল নয়নে তাদের পিছনে অনেক দূর 
গিয়ে ফিরে এল । তারা অগ্রসর হলেন হিমালয়ের পথে এ সময়ে একটি কুকুর তাদের 
পিছনে চলতে লাগল । তখন সকলেই পথশ্রান্ত। দ্রোপদী, সহদেব, নকুল অর্জুন ও ভীম 
একের পর এক মৃত্যুবরণ করলেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু সামনের দিকেই এগিয়ে চললেন । 
আর সেই কুকুরটিও চলল তার সঙ্গে সঙ্গে । কিছুদূর চলার পর দেবরাজ ইন্দ্র তার দিব্য 
রথ নিয়ে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যেতে চাইলেন । কিন্তু 
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও প্রিয় ভাইয়ের ছেড়ে স্বর্গে যেতে রাজি হলেন না। ইন্দ্র তাকে আশৃস্ত 
করে বললেন, তিনি স্ত্রী ও ভাইদের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলিত হতে পারবেন। 

এবার কথা উঠল কুকুরটিকে নিয়ে ৷ কুকুরকে স্বর্গে নেওয়া যাবে না। সুতরাং কুকুরটিকে 
ত্যাগ করেই যুধিষ্টিরকে স্বর্গে যেতে হবে। যুধিষ্ঠির কিন্তু এ শর্তে সম্মত হলেন না। 
কেননা কুকুরটি তার সঙ্গী হয়ে কষ্ট করে এতদূর এসেছে । তাই তাকে পরিত্যাগ করা 
যাবে না। 
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তখন সেই কুকুরের রুপ অদৃশ্য হল। যুধিষ্টিরের সামনে দীড়ালেন ধর্ম। তিনি যুধিষ্ঠিরকে 
সম্মেহে বললেন, “বৎস, তুমি কুকুরটির জন্য স্বর্গ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়েছ। এতে 
বোঝা যাচ্ছে, তোমার মত ধার্মিক আর কেউ নেই । তুমি এ দেহেই স্বর্গে যেতে পারবে ।” 
ইন্দ্রের দিব্য রথে চড়ে যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে এসেও যুধিষ্ঠির শান্তি পেলেন 
না। দ্রৌপদী আর ভাইদের ছেড়ে তিনি স্বর্গে থাকতে চাইলেন না । তারা যেখানে আছেন, 
যুধিষ্ঠির সেখানে যেতে চাইলেন । 


(১৮) স্বৰ্গারোহণ পর্ব 


যুধিষ্ঠিরকে তার স্ত্রী ও ভাইদের কাছে নিয়ে যেতে । তারা নরকে ছিলেন। যে কোন পাপ 
করলেই নরকে যেতে হয়। তারা কিছু পাপ করেছিলেন। দেবদূতরা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে 
চললেন নরকের পথে । সেখানে প্রস্মীলিত ভীষণ অগ্নি। ফুটন্ত তেলের মধ্যে ভাজা হতে 
হতে পাপীরা চিৎকার করছে। এ দৃশ্য দেখে যুধিষ্ঠির সেখান থেকে ফিরতে চাইলেন। 
এমন সময় চারদিক থেকে পাপীদের কাতর স্বর শোনা যেতে লাগল । তারা বলল, হে 
যুধিষ্ঠির, আপনার আগমনের নরকের যন্ত্রণা থেমে গেছে। সুন্দর বাতাস বইছে। যুধিষ্ঠির 
তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন । চারদিক থেকে পরিচয়ের রব উঠল । তাদের মধ্যে তিনি 
দ্রৌপদী, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবসহ অনেকের পরিচয় পেলেন। তিনি দেবদূতকে 
বললেন, “আতীয়-স্বজনদের ছেড়ে আমি স্বর্গে যাব না।” 

ধার্মিক নেই। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে স্বর্গ ভোগ করতে চাও না। তুমি 
মহৎ। তুমি আমার সঙ্গে মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্নান কর। 

যুধিষ্ঠির মন্দাকিনীর জলে স্নান করে দিব্যদেহ লাভ করলেন। তারপর তিনি অবাক হয়ে 
দেখলেন ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে ৷ দেখলেন-কুন্তী, মাদ্রী, পান্ডু, ভীষ্ম, 
দ্রোণসহ আরও অনেককে । যুধিষ্ঠির সবাইকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। 
সকলে স্বর্গে অবস্থান করতে লাগলেন। 
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আমরা মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে শুনলাম। এ কাহিনী অমৃত সমান । এ গ্রন্থের মূল 
কথাই হচ্ছে, সত্যের জয় আর অসত্যের পরাজয় । সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। “যথা ধর্ম 
তথা জয় ।” আমরা সুযোগ পেলেই মহাভারত পড়ব ও মহাভারতের উপদেশ মেনে চলব । 
এতে আমাদের কল্যাণ হবে। 


অনুশীলনী 
১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) মহাভারতের কয়টি পর্ব আছেঃ প্রতিটি পর্বের নাম লেখ? 
(খ) শল্য পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ। 
(গ) সৌপ্তিক পর্বে অশৃখ্খামা কি করেছিলেন? 
(ঘ) স্ত্রীপর্বের ঘটনা সংক্ষেপে বল। 
(ঙ) অনুশাসন পর্বের মূলকথা সংক্ষেপে লেখ। 
(চ) রাজা যুধিষ্ঠিরের অশৃমেধ যজ্ঞের বর্ণনা দাও । 
(ছ) যাদবগণের মধ্যে ঝগড়ার কি ফল হয়েছিল? 
(জ) মৌসল পর্বে অর্জন কি করেছিলেন? তার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
(ঝ) যুধিষ্ঠির কাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন? কেন তাকে ছেড়ে তিনি স্বর্গে 
যেতে চাইলেন না? 
(এ) মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে শোনাও । 
২। সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) ভীম্ম কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? 
(খ) বিচিত্রবীর্ষের মৃত্যুর পর কে রাজা হয়েছিলেন? কেন? 
(গ) যুধিষ্ঠির রাজ্য হারিয়েছিলেন কেন? 
(ঘ) দুর্যোধন রাজ্য ফিরিয়ে দিতে না চাইলে যুধিষ্ঠির কি বলেছিলেন? 
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(ও) অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না কেন? 
(চ) 'ভীম্মের শরশয্যা” বলতে কি বোঝায়? সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ। 
(ছ) অভিমন্যু কাদের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন? 
(জ) “সৌস্তিক পর্ব নামকরণের কারণ কি? 
(ঝ) গানধারী কে? তিনি কার শোকে প্রায় পাগলিনী হয়েছিলেন? 


() যুদ্ধশেষে যুদ্ধিষ্টির রাজা হওয়ার কিছুকাল পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কি 
সিদ্ধান্ত নিলেন? 


(টি) আশ্রমবাসিক পর্বে নারদ এসে যুধিষ্ঠিরকে কি সংবাদ দিয়েছিলেন? 

(ঠ) যদুকুলের কয়েকজন যাদব কাদের প্রতারণা করেছিলেন? 

(ডে) পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে পঞ্চপাডব কতদিনের জন্য চলে গিয়েছিলেন? 
৩। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও : 

(ক) মহাভারতে কয়টি পর্ব রয়েছে? 


১. দশ ২. বার 

৩. ষোল ৪. আঠার 
(খ) শান্তনু কোথাকার রাজা ছিলেন? 

১. হস্তিনাপুর ২. শিবপুর 

৩. কৃষ্ণপুর ৪. গৌরীপুর 
(গ) কে জন্মান্ধ ছিলেন? 

১. পানু ২. শান্তনু 

৩. ধৃতরাষ্ট্র ৪. ভীষ্ম 
(ঘে) ধৃতরাস্ট্রের বড় ছেলের নাম কি? 

১. শিশুপাল ২. জরাসন্ধ 


৩. বলরায় ৪. দুর্যোধন 
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(ও) দুৰ্যোধন রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে যুধিষ্ঠির কি চেয়েছিলেন? 


১. ধনরত্ব ২. পাচখানা গ্রাম 

৩. দুর্যোধনের মৃত্যু ৪. দুর্যোধনের বনবাস 
চে) কৌরব ও পাণডবদের যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল? 

১. ইন্দ্প্রস্থে ২. খান্ডবপ্রস্থে 

৩. কুরুক্ষেত্রে ৪. হস্তিনাপুরে 
(ছ) সপ্তরথী চক্রব্যুহে কাকে হত্যা করেছিলেন? 

১. অর্জুনকে ২. ভীমকে 

৩. যুধিষ্টিকে ৪. অভিমন্যুকে 
(জ) কর্ণ কার হাতে নিহত হয়েছিলেন? 

১. অর্জুনের ২. ভীমের 

৩. নকুলের ৪. সহদেবের 
(ঝ) কর্ণের পরে কৌরব পক্ষের সেনাপতি কে হয়েছিলেন? 

১. ভীষ্ম ২. শল্য 

৩. দ্রোণাচার্ষ ৪. অশৃখামা 
(4) দুর্যোধনের উরু কে ভেঙে দিয়েছিলেন? 

১. যুধিষ্ঠির ২. বলরাম 

৩. ভীম ৪. অর্জুন 
(ট) শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির কার কাছে উপদেশের জন্য গিয়েছিলেন? 

১. শ্রীকৃষ্ণের কাছে ২. ভীষ্মের কাছে 

৩. ধৃতরাস্ট্রের কাছে ৪. গান্ধারীর কাছে 
(5) কতদিন পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল? 

১. দশ দিন ২. বার দিন 


৩. আঠার দিন ৪. ছাব্বিশ দিন 


৭২ 
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৭৩ 


(ডে) ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী কিভাবে মারা গিয়েছিলেন? 


১. বার্ধক্যে ২. দাবানলে 

৩. জলে ডুবে ৪. রোগে ভুগে 
(ঢ) দ্বারকা কোথায় ডুবে গিয়েছিল? 

১. নদীতে ২. সমুদ্রে 

৩. ভূগর্ভে ৪. অগ্নিগর্ভে 
(ণ) কে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন? 

১. যুধিষ্ঠির ২. ভীম 

৩. অর্জুন ৪. দ্রৌপদী 

৪ ।ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 

মহাভারত যুধিষ্ঠির 
পানর দ্বৈপায়ন দে 
বজ্র পাচ ছেলে 
দুৰ্যোধন লুকিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র 
যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়েছিলেন আটান্ন দিন 


চতুর্থ অধ্যায় 


পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা 


পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ । জীবনকে সুন্দর করে 
গড়ে তুলতে হলে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতা আমাদের মনকে পবিত্র ও প্রফুল্ল করে । পবিত্রতা ও প্রফুল্ল করে । পবিত্রতা ও 
প্রয়োজন । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছেলে মেয়েকে সকলেই পছন্দ করে । আর অপরিচ্ছন্নদের 
কেউ পছন্দ করে না। 

পরিচ্ছন্ন ছেলেমেয়েদের দাত থাকবে ঝকঝকে পরিষ্কার । চোখ থাকবে পরিষ্কার । চুল 
থাকবে পরিপাটি করে আচড়ানো। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 
অপরদিকে অপরিচ্ছন্ন ছেলেমেয়েদের দাত থাকে অপরিষ্কার ও চোখে থাকে ময়লা । চুল 
থাকে অপরিচ্ছন্ন ও এলোমেলো । এদের পোশাক থাকে ময়লা । তাই অপরিচ্ছন্ন 
ছেলেমেয়েকে সকলেই অপছন্দ করে। 
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সাধারণত পোশাক-পরিচ্ছদ ও নিজের পরিবেশকে সুন্দর করে রাখাকে পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতা বলে। দেহ-মনকে সুন্দর পরিপাটি করে রাখাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা । 
ধর্মশান্ত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বলা আছে। ধর্মশান্ত্রে পরিচ্ছন্নতাকে বলা হয় শুচিতা 
অর্থাৎ পবিত্রতা । 

সামাজিক ও ধর্মীয় যে কোন কাজের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন ৷ কথায় বলে, 
“সুস্থ দেহে সুস্থ মন ৷” অর্থাৎ দেহ সুস্থ থাকলে মনও সুন্দর ও সুস্থ থাকে । আর দেহ 
অসুস্থ থাকলে মনও অসুস্থ থাকে । তাই দেহ ও মনকে সুন্দর রাখার জন্য পবিত্রতা, 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্তা প্রয়োজন । 

অপরিচ্ছন্ন থাকলে নানা প্রকার রোগ হয়। দেহের অজ্গ-প্রত্যজ্গগুলো নিয়মিত পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন না করলে নানা প্রকার অসুবিধা হয়। দাত পরিষ্কার না করলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। 
দাতের মাড়িতে ঘা হয়। এসকল রোগ প্রতিরোধের জন্য দাত সর্বদা পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন । 
সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাত্রে শোয়ার আগে নিয়মিত দাত পরিষ্কার করতে হবে। 
সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত, মুখ, দাত ও চোখ ভাল ভাবে পরিষ্কার করতে হবে । দিনে 
কয়েকবার জল দিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে । হাতের নখ কয়েকদিন পরপর কাটতে 
হবে। কারণ হাতের নখ বড় হলে তাতে ময়লা জমে । এই ময়লা খাবারের সাথে পেটে 
গেলে নানা রকম পেটের অসুখ হয়। 

জল দিয়ে সারা শরীর পরিষ্কার করতে হবে । স্নানের সময় তোয়ালে বা গামছা দিয়ে 
শরীরের ময়লা পরিষ্কার করতে হবে । দু-তিন দিন পরপর সাবান দিয়ে স্নান করা 
প্রয়োজন। তাহলে শরীরে ময়লা জমবে না। শরীরে ময়লা জমরে তৃকের উপরের 
লোমকুপগুলো বন্ধ হয়ে যায়। শরীর থেকে ঘাম ও দূষিত পদার্থ বের হতে পারে না। 
ফলে নানা প্রকার চর্মরোগ হয় । 

আমাদের টাটকা ও পরিষ্কার খাবার খাওয়া উচিত। নোংরা খাবার আমাদের ক্ষতি করে। 
পচা, বাসি, নোংরা ও খোলা খাবারে অনেক রোগ জীবাণু থাকে । তাই আমরা কখনো 
বাসি, পচা, বাসি, নোংলা ও খোলা খাবারে অনেক রোগ জীবাণু থাকে । তাই আমরা 
কখনো বাসি, পঁচা ও নোংলা খাবার খাব না । সর্বদা টাটকা ও পরিষ্কার খাবার খাব। 
পানীয় জল যাতে নোংরা ও দুষিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে । সর্বদা বিশুদ্ধ জল 
পান করতে হবে । কোন কিছু খাওয়ার পূর্বে হাত, মুখ, থালা-বাসন বিশুদ্ধ জলে ধুয়ে নিতে হবে। 
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আমাদের পরিধানের পোশাক-পরিচ্ছদও পরিষ্কার রাখতে হবে । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 
পোশাক পরলে মনও প্রফুল্ল থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক মানুষের সুন্দর রুচির 
পরিচায়ক । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকে শরীরও সুস্থ থাকে । 

অপরদিকে অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরলে রোগ-ব্যাধি হতে পারে । ঘর-বাড়ি, বিছানাপত্র, 
পড়ার টেবিল পরিবেশ ইত্যাদি সবকিছু পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের কর্তব্য । 

পরিবেশ বলতে আমরা যেখানে বাস করি তার চারপাশে যা কিছু আছে তাকে বোঝায়। 
পরিবেশের যেখানে যেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে তা পচে বায়ু দুষিত হয় । দুষিত বায়ু থেকে 
নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে । তাই যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা উচিত নয়। সুতরাং 
আমাদের বাল্যকাল থেকেই পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । 
পরিচ্ছন্নতা বা শুচিতা ধর্মের একটি আবশ্যিক অঙ্গা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্তা প্রার্থনা, 
উপাসনাসহ যে কোন ধর্ম-কর্মের পূর্বশর্ত । প্রার্থনা ও উপাসনার পূর্বে ভালভাবে হাতমুখ 
ধুয়ে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরতে হবে । নিয়মিত স্নান করা, দাত মাজা ইত্যাদির 
কথাও ধর্মশান্ত্রে বলা আছে। 


আমরা আগেই জেনেছি, পরিচ্ছন্নতাই শুচিতা । ধর্মশান্ত্রে দু’ প্রকার শুচিতার কথা উল্লেখ 
আছে। বাহিরের শুচিতা ও অন্তরের শুচিতা। বাহিরের শুচিতা অর্থে বোঝায় দেহ, 
মনের পবিভ্রা। অর্থাৎ সব সময় সৎ চিন্তা করা, অপরকে হিংসা না করা ইত্যাদি । তাহলেই 
মন পবিত্র থাকে । ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য বাইরের শুচিতা বা 
পরিচ্ছন্নতা যথেষ্ট নয় । দেহ ও মন পবিত্র না থাকলে ভগবানের উপাসনা হয় না। প্রার্থনা 
ও উপাসনার জন্য মনের পবিত্রতা একান্ত প্রয়োজন । আমাদের কাপড় চোপড় যেমন ময়লা 
হয়, তেমনি মনও ময়লা বা অপবিত্র হতে পারে । অন্যের অশুভ চিন্তা এবং অন্যের ক্ষতি 
করার চিন্তা করলে মানুষের মন অপবিত্র হয়। তাই অশুভ চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে। 
তাহলেই আমাদের মন পৃত-পবিত্র হবে। 

মানুষের শুভচিন্তা ও মঙ্গল করার ইচ্ছা মনকে পবিত্র করে। সুতরাং কুচিন্তা দূর করে সব 
সময় সৎচিন্তা করতে হবে । তাহলেই মন পবিত্র থাকবে । বিভিন্ন ধর্মশান্ত্র পাঠ এবং মহৎ 
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ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ ও আলোচনায় মনের শুচিতা বা পবিত্রতা বাড়ে । মনের শুচিতা বা 
পবিত্রতা মনে প্রফুল্লতা আনে । তাই মন পবিত্র রেখে ঈশ্বরের চিন্তা ও উপাসনা করতে 
হয়। আবার দেহমনকে পবিত্র রাখতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্রতা অপরিহার্য । 

সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে মনের পবিত্রতা, পরিম্কার-পরিচ্ছন্রতার 
প্রয়োজন অপরিসীম শিশুকাল থেকেই পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। 
আমাদের পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা সম্বন্ধে জানতে হবে । মনে রাখতে 
হবে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্রতা ধর্মকর্মের পূর্বশর্ত এবং ধর্মের অঙ্গ । 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(কে) জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে কিসের অনুশীলনের প্রয়োজন? 
(খ) পবিত্রতা বলতে কি বোঝায়? 
(গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতে কি বুঝায়? 
(ঘ) “সুস্থ দেহে সুস্থ মন’ এর অর্থ বুঝিয়ে বল। 
(ড) শরীরে ময়লা জমলে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হয়? 
(চ) কিসে মানুষের মনে প্রফুল্নতা আসে? 
ছে) উপাসনা প্রার্থনার পূর্বশর্ত কি? 
(জ) মানুষের মন কিভাবে পবিত্র হয়? 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) কোন ধরনের ছেলেমেয়েকে সকলে পছন্দ করে? 
(খ) কোন ধরনের ছেলেমেয়েকে সকলে অপছন্দ করে? 
(গ) ময়লা খাবার খেলে কি হয়? 
(ঘ) কোন খাবারে রোগ জীবাণু থাকে? 
(ও) মনের শুচিতা মানে কি? 
(চ) পবিত্রতা ও পরিম্কার-পরিচ্ছন্নতা কিসের অঙ্গ? 
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৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) দাত পরিষ্কার না করলে মুখে ---------- হয়। 
(খ) হাতের নখ কয়েকদিন পরপর ---------- হবে। 
(গ) হাতের নখ বড় হলে তাতে ---------- জমে। 
(ঘ) আমাদের টাটকা ও ---------- খাবার খাওয়া উচিত। 
(ঙ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক মানুষের সুন্দর ---------- পরিচায়ক। 
(চ) অপরিচ্ছন্ন পোশাক মানুষের ---------- পরিচায়ক। 
(ছ) আমাদের বাল্যকাল থেকেই পরিবেশকে ---- রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । 
(জে) পরিচ্ছন্নতা বা ---------- ধর্মের একটি আবশ্যিক অঙ্গ । 
(ঝ) মনের শুচিতা বা পবিত্রতা মানে ---------- আনে। 


(এ) দেহ-মনকে পবিত্র রাখতে হলে -------- 


৪ ।ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 


অপরিচ্ছন্ন ছেলেমেয়েকে সকলে মনের পবিত্রতা 

ধর্মশাস্ত্রে পরিচ্ছন্নতাকে বলা হয় সুন্দর মন 

সুস্থ দেহে অনেক রোগজীবাণু থাকে 
শরীরে ময়লা জমলে উপরের লোককৃপগুলো বন্ধ হয়ে যায় 

পচা, বাসি, নোংরা ও খোলা খাবারে পবিত্র করে 

শুচিতা বা পরিচ্ছন্নতা যে কোন ধর্মকর্মের অপছন্দ করে 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্রতা অপরিহার্য 
দেহ-মনকে পবিত্র রাখতে হলে মনও প্রফুল্ল থাকে 
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৫ শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (এ) চিহ্ন দাও : 
(ক) পরিচ্ছন্ন ছেলেমেয়েকে সকলেই _ 


১. ঘৃণা করে ২. পছন্দ করে 

৩. আদর করে ৪. অপছন্দ করে 
(খ) ধর্মশাস্ত্বের পরিম্কার-পরিচ্ছন্নতাকে বলা হয়েছে - 

১. অশুচিতা ২. শুচিতা 

৩. অপবিত্রতা ৪. সততা 
(গ) নিয়মিত দাত পরিষ্কার করতে হবে - 

১. সকালে ২. দুপুরে 

৩. রাত্রে ৪. ঘুম থেকে উঠে এবং রাত্রে শোয়ার আগে 
(ঘ) আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে - 

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ২. অপরিষ্কার 

৩. কমদামী ৪. দামী 
(ও) দেহ ও মন পবিত্র না থাকলে ভগবানের উপাসনা - 

১. হয় ২. হয় না 

৩. মোটেই হয় না ৪. মাঝে মাঝে হয় 
(চ) প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য একান্ত প্রয়োজন- 

১. মনের শৃঙ্খলা ২. মনের পবিত্রতা 

৩. হিংসা ৪. কুচিন্তা 
ছে) শুচিতাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? 

১. দুই ভাগে ২. তিন ভাগে 

৩. চার ভাগে ৪. পাচ ভাগে 
(জ) মনের শুচিতা বা পবিত্রতা মনে _ 

১. দুঃখ আনে ২. প্রফুল্নতা আনে 


৩. বিষপ্রতা আনে ৪. কুচিন্তা আনে 
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সরলতা, উদারতা ও শিষ্টাচার 


(ক) সরলতা 


সরলতা একটি মহৎ গুণ । মানবচরিত্রের একটি সম্পদ এই সরলতা । সহজ ও সাদাসিধা 
ভাবকে সরলতা বলা হয়। এগুণ সজ্জন ও ধার্মিকদেরই থাকে । 


সরলতা কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ 
পায়। সরল ব্যক্তি সত্য গোপন করেন না। কাউকে ঠকান না। তার জীবন অনাড়স্বর। 
সাদাসিধা পোশাক ও সাধারণ আহারে তিনি সন্তুষ্ট । সরল ব্যক্তি গুরুজনের কথা সত্য 
বলে বিশ্বাস করেন। সরলতা ধর্মের অঙ্ঞা। মন সরল হলে তা ঈশ্বর সাধনার উপযোগী 
হয়। সরল ব্যক্তি স্বভাব-গুণে সকলের আদর লাভ করে থাকেন । সরল ব্যক্তিকে সকলেই 
ভালবাসেন । 

সরল না হলে ধার্মিক হওয়া যায় না। আমরাও সরল হব । সত্য কথা বলব । সত্য পথে 
চলব । সত্য গোপন করব না। এমন কি নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করতেও কুষ্ঠিত হব না। 
আমরা আমাদের প্রতিদিনের আচরণে সরলতার অনুশীলন করব । আমরা মনে রাখব- 


'বহুমল্য পরিচ্ছদ রতন, ভূষণ, 
নরের মহত্ব নারে করিতে বর্ধন। 
জ্ঞান পরিচ্ছদ আর ধর্ম অলংকার 
করে মাত্র মানুষের মহত্ব বিস্তার । 
সরলতার দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। এ সম্পর্কে একটি গল্প শোনা যাক : 
সরল বালক ও মধুসুদন 
অনেক কাল আগের কথা । 
এক গায়ে বাস করত জটিল নামে একটি বালক আর তার মা। জটিলের বাবা ছিল না। 
খুব গরীব ছিল তারা । 


জটিল পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে পড়তে যেত। পাঠশালার পথে একটি গভীর বন 
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ছিল। বনের ভেতর দিয়ে পথ । সেই পথ দিয়ে একা একা যেতে জটিলের খুব ভয় করত। 
একদিন সে কেঁদে কেঁদে মাকে বলল, মা, একা একা পাঠশালায় যেতে আমার খুব ভয় 
করে। আমার সাথে একটি লোক দাও । নইলে আমি পাঠশালায় যাব না। 

মা জটিলের কথা শুনে বললেন, আমরা গরীব। লোক কি দিয়ে রাখব, বাছা? বনের 
ভেতর তোমার এক দাদা থাকেন। তার নাম মধুসুদন । ভয় পেলে তুমি সেই মধুসুদনকে 
ডেকো । সে তোমার সঙ্গে যাবে । 

মায়ের কথা শুনে জটিল খুব ভরসা পেল। আর ভয় নেই। সঙ্গে দাদা মধুসূদন যাবে । 
পরদিন সে আবার বনের মধ্যে দিয়ে রওনা হল। একটু এগিয়ে জোরে জোরে ডাকতে 
লাগল, মধুসূদন দাদা, মধুসুদন দাদা, তাড়াতাড়ি এস, আমার খুব ভয় করছে। 

কিন্তু কই? কেউ তো আসছে না। কিন্তু মাকে সে খুব ভালবাসে ৷ বিশ্বাস করে । মায়ের 
কথা কি মিথ্যা হতে পারে। 

আসলে ভগবানের এক নাম মধসুদন । মধু নামক এক দৈত্যক তিনি বধ করেছিলেন বলে 
তার এই নাম। জটিলের মা জটিলকে সেই মধুসূদনের কথা বলেছিলেন । যারা গরীব, 
যাদের কেউ নেই, ভগবান ছাড়া তাদের রক্ষা করার আর কে আছে? সরল বিশ্বাসে মা 
তাই জটিলকে ভগবানের ওপর নির্ভর করতে বলেছিলেন । 

জটিলের দৃঢ় বিশ্বাস, মধুসুদন দাদা আসবেই । কাতর কন্ঠে সে আবার ডাকতে লাগল, 
মধুসূদন দাদা, মধুসূদন দাদা, তাড়াতাড়ি এস মধুসুদন দাদা । 

জটিলের সরল বিশ্বাসে ভগবান মধুসূদন আর থাকতে পারলেন না। তিনি তখন একটি 
বালকের রুপ ধরে জটিলের কাছে এলেন। 

জটিলকে বললেন, 

এইতো আমি এসেছি, ভাই। তোমার কোন ভয় নেই। 


খুবই আনন্দ হল জটিলের। রোজ মধুসুদন দাদা তাকে পাঠশালায় পৌছে দেয় । আবার 
ফেরার সময় বাড়ির কাছে রেখে যায় । 


পথে মধুসুদন দাদা মজার মজার গল্প বলেন। জটিল খুব খুশি হয়। 
দেখলে তো, সরলতায় ভগবানকে পাওয়া যায়। 
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(খ) উদারতা 

মানুষ বিবেক-বুদ্ধি সহ অনেক গুণের অধিকারী। উদারতা তাদের মধ্যে অন্যতম । 
মানুষের মনুষ্যত গঠনের উপাদানগুলো হচ্ছে সততা, সরলতা, উদারতা, মহত্ব, পরদুঃখ- 
কাতরতা, পরমতসহিষ্ণুতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি । 
উদারতা বলতে কি বুঝি? 
সকল মানুষকে সমান মনে করার নাম উদারতা । উদার ব্যক্তি কাউকে বড় বা কাউকে 
ছোট মনে করেন না। তার কাছে ছোট বড়, ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্বল সকলেই সমান। 
উদার ব্যক্তির কাছে আপন পরের ভেদ থাকে না। সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল 
দেশের মানুষকে তিনি আপন মনে করেন। উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্‌ ।' অর্থাৎ 
উদারচরিত ব্যক্তিদের নিকট পৃথিবীর সকলেই আত্মীয়। অপরের অমজ্ঞালকে তিনি নিজের 
অমঙ্গল বলে মনে করেন এবং তা দূর করার চেষ্টা করেন। উদারতা না থাকলে ধার্মিক 
হওয়া যায় না। উদার হলে সকলের ভালবাসা পাওয়া যায়। 
আমরা উদার হব । উদারতার অনুশীলন করব । আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি 
আচরণে যেন উদারতা প্রকাশ পায়। উদার হলে কোন অলপ্রাপ্তি কষ্ট দেয় না। বরং 
অপরের জন্য কিছু করার আনন্দ ও প্রশান্তিতে মন ভরে যায়। উদারতার মধ্যেই প্রকৃত 
সুখ নিহিত ৷ কবি কামিনী রায় বলেছেন_ 

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, 

এ জীবন মন সকলই দাও, 
তার মত সুখ কোথাও কি আছে 
আপনার কথা ভুলিয়া যাও। 


নিজের কথা ভূলে গিয়ে একজন খষি পরের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দান করেছিলেন । 
এসো আমরা সেই খষির উদারতায় গল্পটি শুনি : 
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(গ) দধীচির উদারতা 

বহু বহু কাল আগের কথা । 

নৈমিষারণ্যে দধীচি নামে এক মুনি বাস করতেন । তিনি ছিলেন শিবভত্ত । একদিকে তিনি 

কঠোর সাধনা করতেন, অন্যদিকে সকল জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রার্থনা করতেন । 

পরের মঙ্গল কামনাই ছিল তার জীবনের অন্যতম ব্রত। 

সে সময়ে বৃত্র নামক এক অসুর খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে । তার ওপর শিবের কাছ থেকে 

কঠোর তপস্যার দ্বারা একটি বর লাভ করে । বরটি হল : 

কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করা যাবে না। এতে বৃত্রাসুর আরও প্রবল হয়ে 

উঠল। সে দখল করে নিল স্বর্গরাজ্য । দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের স্বর্গ থেকে 

বিতাড়িত করল। দেবতারা শিবের কাছে আশ্রয় নিলেন। 

শিব পরামর্শ দিলেন, তোমরা বিষ্ণুলোকে যাও । সেখানে ভগবান বিষ্ণু তোমাদের উপযুক্ত 

উপদেশ দেবেন। শিবের পরামর্শ অনুসারে দেবতারা গেলেন বিষ্ণুলোকে । সেখানে তারা 

বিষ্ণুর স্তর করতে লাগলেন ৷ স্তরে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বললেন, 

_ তোমরা নৈশিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে যাও । তার উদারতায় তোমাদের মঙ্গল হবে। 

দেবতারা তখন গেলেন নৈমিষারণ্যে। দধীচি মুনি তাদের পরম সমাদারে অভ্যর্থনা 

জানালেন । তাদের আগমনের উদ্দেশ্যেও জানতে চাইলেন । দেবরাজ ইন্দ্র জানালেন 

তাদের সমস্যা। অত্যাচারী বৃত্রাসুরকে বধ করার উপায় বের করতে হবে । তার হাত 

থেকে উদ্ধার করতে হবে স্বর্গরাজ্য । 

দধীচি মুনি তখন বললেন, 

_ কোন অস্ত্র দিয়ে যখন বৃত্রাসুরকে বধ করা যাবে না, তখন অন্য উপায় দেখতে হবে। 

একদিন বিনষ্ট হবেই । আমি আমার দেহকে এখনই ত্যাগ করে আপনাদের কল্যাণ সাধন 

করব । আমি দেহত্যাগ করলে আমার হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করে আপনি বৃত্রাসুরকে হত্যা 

করুন । হাড় তো কোন প্রচলিত অস্ত্র নয়। 
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দধীচি মুনি দেবতাদের সম্মুখে যোগবলে দেহত্যাগ করলেন । তারপর দধীচির দেহের হাড় 
দিয়ে দেবতাদের প্রকৌশলী বিশ্বকর্মা বজ্র তৈরি করলেন । ইন্দ্র সেই বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে 
বধ করলেন। পুনরুদ্ধার করলেন হারানো স্বর্গরাজ্য । 
দধীচি মুনির উদারতার সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল । 
উদারতা ধর্মের অঙ্গ । সেই ধর্ম পালন করে দধীচি মুনি মরেও অমর হয়ে রইলেন। 

(ঘ) শিষ্টাচার 
‘শিষ্ট’ কথাটির অর্থ ভদ্র। আর ‘আচার’ মানে ব্যবহার ৷ শিষ্টাচার হল শিষ্ট যে আচার । 
অর্থাৎ নম্র ও ভদ্র ব্যবহার । যে কোন সুন্দর আচরণই শিষ্টাচার । শিষ্টাচার মানুষের বড় 
গুণ। এগুণের জন্যও মানুষ পশুপাখি থেকে আলাদা । 
শিষ্টাচার নামক গুণটি সজ্জন ও ধার্মিকের অলংকার-স্বরুপ । প্রত্যেক সজ্জন ও ধার্মিক 
ব্যক্তিরই এ গুণ থাকে। 
শিষ্টাচার বা ভদ্র ব্যবহারের দ্বারা মানুষের মন জয় করা যায়। এ গুণ থাকলে মানুষের 
ভালবাসা লাভ করা যায়। 
শিষ্টাচার ধর্মের অঙ্গা। তাই আমরা সব সময় শিষ্টাচার সম্মত আচরণ করব । আশিষ্ট বা 
দুর্বিনীতি আচরণ কখনও করব না । গুরুজনদের কাছে শিষ্ট হয়ে থাকব । নম্রভাবে তাদের 
কাছে প্রশ্ব করব। ভদ্রভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেব। ছোটদের স্নেহ করব। তাদের 
সঙ্গে শিষ্ট আচরণ করব । আমাদের প্রতিদিনের আচরণে থাকবে শিষ্টাচার । প্রতিনিয়ত 
আমরা শিষ্টাচারের অনুশীলন করব । 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) সরলতা বলতে কি বোঝ? সংক্ষেপে লেখ । 
(খ) “সরল বালক ও মধুসূদন’ নামক গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ। 
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(গ) “উদারতা একটি মহৎ গুণ'-কিভাবেঃ সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও । 
(ঘ) দধীচি মুনি কিভাবে উদারতা দেখিয়েছিলেন? 
(ও) ‘শিষ্টাচার’ কাকে বলে? আমরা শিষ্টাচার এর অনুশীলন করব কেন? 
২। সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) সরলতা কাকে বলে? 
(খ) সররতা দ্বারা কি উপকার হয়? 
(গ) দেবতারা স্বর্গরাজ্য হারিয়েছিলেন কেন? 
(ঘ) দধীচি মুনি কিভাবে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন? 
(ঙ) শিষ্টাচার গুণ থাকলে কি হওয়া যায়? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) সরলতা একটি মহৎ -------- | 


(খ) মন সরল হলে তা -------- সাধনার উপযোগী হয় । 
(গ) সরল না হলে -------- হওয়া যায় না। 

ঘি) সুজ দাদী: যাবে। 

(ঙ) সরলতার দ্বারা -------- লাভ করা যায়। 
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৪ ।ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 


৮৬ 


বনের পথে একা একা যেতে জটিলের দেখাব 
শিষ্টাচারের মাধ্যমে পাওয়া যায় উদারতার জন্য 
আমরা উদারতা খুব ভয় করত 
দধীচি মরেও অমর হলেন অঙ্গ 
৫ । শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
(ক) সরল ব্যক্তি 
১. পাচ ঘন্টা একটানা সাধনা করেন ২. গুরুজনের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেন 
৩. একা একা থাকেন ৪. কারও সঙ্গে কথা বলেন না 
(খ) জটিল কাকে দাদা বলে ডেকেছিলেন? 
১. রামকে ২. দশরথকে 
৩. মধুসূদনকে 8. দধীচি মুনিকে 
(গ) দধীচি মুনি কি দেখিয়েছিলেন? 
১. সরলতা ২. সাহস 
৩. ক্লোধ ৪. উদারতা 
(ঘ) দধীচি মুনির হাড় দিয়ে কি বানানো হয়েছিল? 
১. ত্রিশুল ২. বজ্র 
৩. খড়গ ৪. তরবারি 
(ও) আমরা শিষ্টাচারের অনুশীলন করব কেন? 
১. অনেক টাকা পাব বলে ২. অনেক দিন বাঁচব বলে 


৩. শিষ্টাচার ধর্মের অঙ্গা বলে ৪. সকলের চেয়ে শক্তিশালী হব বলে 


ঈশ্বর ও এনে ক 


পিতা-মাতা, পরিবারের অন্যান্য গুরুজন এবং আচার্য বা গুরু সর্বদা আমাদের মঙ্গল 
কামনা করেন। এরা সব সময়েই আমাদের ভালর জন্য উপদেশ দেন। এজন্য এদের 
আদেশ-উপদেশ মেনে চলা এবং এঁদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । 
এদের ভত্তি-শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই ভত্তি-শ্রদ্ধা করা হয়। এই বিশৃ-্রন্ষান্ডের 
সবকিছুই স্রষ্টা ঈশ্বর ৷ প্রতিটি ধূলিকণা থেকে শুরু করে বিশাল পর্বতমালা সবকিছুই 
ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশৃর সর্বদা আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু এই মঙ্গলময় 
ঈশ্বরকে আমরা দেকতে পাই না। তাই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে ভত্তি-শ্রদ্ধা করা বেশ 
কঠিন। আমাদের সামনে আমাদের পিতা-মাতা, গুরুজন ও বয়স্ক ব্যক্তিরা আছেন। 
এদের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব করি। তাই এদের ভক্তি শ্রদ্ধা করলে 
মূলত ঈশ্বরকেই ভ্তি-শ্রদ্ধা করা হয়। এঁদের পায়ে আমরা যে প্রণাম করি তা পৌছে যায় 
ঈশ্বরের কাছে। শাস্ত্রে আছে, পিতৃদেবো ভব’ মাতৃদেবো ভব” আচার্যদেবো ভব । অর্থাৎ 
পিতার মধ্যে মাতার মধ্যে এবং আচার্য বা গুরুর মধ্যে দেবতা দেখতে হবে । শাস্ত্রে পিতা 
সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে_ 


“পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা কি পরমন্তপঃ। 

পিতরি প্রীতিমাপনে শ্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ 
অর্থাৎ পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম এবং পিতাই পরম তপস্যা । পিতা প্রীত হলে সকল দেবতা 
প্রীত হন। 
শাস্ত্রে মাতা সম্পর্কেও বলা হয়েছে- 

“ভূমের্গরীয়সী মাতা 

ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ । 


অর্থাৎ মাতা স্বর্গের চেয়েও বড় । তিনলোকে মাতার সমান কোন গুরু নেই। এখানে আমরা 
দেখতে পাচ্ছে, পিতা মাতাই আমাদের কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বর । এদের সেবা করলে, এদের 
আদেশ উপদেশ মেনে চললে ঈশ্বরের সেবা হয়। ঈশ্বরকেই মান্য করা হয়। সুতরাং 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৮৮ 


পিতামাতা ও বয়োবৃদ্ধ গুরুজনকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভভ্তি-শ্রদ্ধা করা উচিত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 
এ সম্পর্কিত অনেক কাহিনী রয়েছে। নিচে দু'টি কাহিনী দেয়া হল : 


নচিকেতার পিতৃভক্তি 
প্রাচীনকালে বাজশ্রবা নামে একজন খষি ছিলেন । তার পুত্রের নাম নচিকেতা ৷ নচিকেতা 
তখন বালক । বাজশ্রবা বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেছিলেন । দানের জন্য তিনি কতকগুলো বৃদ্ধ ও 
বুগু গুরুন এনেছিলেন । 
বালক নচিকেতা তখন মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এতে পিতার দান শুদ্ধ হবে না। 
যজ্ঞও পর্ণ হবে না। কারণ বৃদ্ধ গুরু দান করে অভীষ্ট লাভ হবে না। এর চেয়ে যদি 
আমাকে দান করেন তবে অভীষ্ট পূর্ণ হবে । 
নচিকেতা এই ভেবে পিতাকে বললেন, “পিতা, আমাকে কাকে দান করবেন? পিতা চুপ 
পিতা ছেলের গীড়াপীড়িতে এবার রেগে বলে উঠলেন, “যা তোকে যমের কাছে দান 
করলাম ।” 
“আমাকে যমের কাছে পাঠিয়ে দিন পিতা । আপনার কথা রক্ষা হোক।” পিতা বললেন, 
আমি তো রাগ করে বলেছি, এতো কথার কথা ।” নচিকেতা বললেন, “পিতা আপনি 
সত্যদ্রষ্টা খষি। খষির কথা কখনও ভঙ্গ হয় না। আপনি আমাকে যমের কাছে পাঠিয়ে 
সত্য রক্ষা করুন। নচিকেতা পিতার কথা রক্ষা করার জন্য যমের কাছে গিয়েছিলেন। 


ধর্মব্যাধ কথা 
প্রাচীন কালে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শান্ত্রপাঠে ও তপস্যায় অলৌকিক 
শক্তি অর্জন করেন। একদিন তিনি একটি গাছের নিচে বসে একমনে বেদ পাঠ 
করছিলেন । এ গাছে এক বক বসেছিল। বকটি হঠাৎ মলত্যাগ করল। আর তা এসে 
পড়ল কৌশিকের গায়ের ওপর । কৌশিক এতে ভীষণ রেগে গেলেন রেগে ওপরের দিকে 
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তাকালেন । তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বকটি মরে পড়ে গেল। নিজের এই শক্তি দেখে 
কৌশিকের অহংকার হলো । 


তারপর অন্য একদিন। কৌশিক এক গ্রামে গেলেন ভিক্ষা করতে । তিনি এক বাড়িতে 
ঢুকলেন। তখন গৃহকন্ত্রী তাকে রেখে ভিক্ষা আনতে ঘরে গেলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর ভিক্ষা 
দিতে দেরি হয়ে গেল। এতে কৌশিকের খুব রাগ হল। তিনি ক্রুব্ধ দৃষ্টিতে গৃহকন্ত্রীর 
দিকে তাকালেন । 

তখন গৃহকন্ত্রী একটু হেসে বললেন, “আমি কিন্তু সেই বক পাখি নই।” একথা শুনে 
কৌশিক অবাক হল । গৃহকতী তার আগের ঘটনা বলে দিয়েছে। নিশ্চয়ই তার অলৌকিক 
শক্তি আছে। 


বিক্ষুক বেশে কৌশিক 
গৃহকত্রী ছিলেন খুবই ধার্মিক। তিনি সুন্দরভাবে তার কর্তব্যকর্ম করতেন। তার সঙ্গে 
কৌশিকের ধর্ম নিয়ে কথা হল। দায়িত কর্তব্য নিয়ে কথা হল। তারপর গৃহকর্তী 
কৌশিককে বললেন, “আপনি মিথিলায় যান। সেখানে ধর্মব্যাধ আছেন। তিনি আপনাকে 
ধর্মকথা শোনাবেন ৷” 
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কৌশিক মিথিলায় গেলেন । ধর্মব্যাধকে খুঁজে পেলেন । দেখলেন, ধর্মব্যাধ মাংস বিক্রি 
করছেন । ধর্মব্যাধও কৌশিককে দেখতে পেলেন । তিনি কৌশিকের কাছে এলেন । তারপর 
তাকে বললেন, “সেই ধার্মিক গৃহকত্তরী আপনাকে পাঠিয়েছেন । আপনার আগমনের কারণ 
আমি জানি ।” একথা শুনে কৌশিক অবাক হলেন । কি করে একজন মাংসবিক্রেতা অজানা 
বিষয় জানেন । মনের কথা বলতে পারেন। ধর্মব্যাধ কৌশিকের অবস্থা বুঝলেন । তিনি 
তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন । 

ধর্মব্যাধ কৌশিককে বললেন, “মাংস বিক্রি আমাদের বংশের ধর্ম । আমাদের জাত পেশা । আমি 
নিজ হাতে পশু হত্যা করি না। অন্যের হত্যা করা পশুর মাংস বিক্রি করি। আমি নিজেও মাংস 
খাই না। প্রত্যেকেরই বংশগত একটা ধর্ম থাকে । এই ধর্মপালনে কোন পাপ নেই। 

ধর্মব্যাধ তার অলৌকিক শক্তি অর্জনের কথাও বললেন । পিতা মাতাকে সেবা করে তিনি 
অলৌকিক শক্তি পেয়েছেন। পিতা-মাতাই তার সব কিছু। তার দেবতা সাক্ষাৎ ঈশূর । 
তিনি আগে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করেন। তারপর অন্য কিছু করেন। 

সবশেষে ধর্মব্যাধ কৌশিককে বললেন, আপনি আপনার পিতা-মাতার অনুমতি না নিয়ে এখানে 
চলে চলে এসেছেন। এতে আপনার অন্যায় হয়েছে। আপনার শোকে আপনার পিতা-মাতা 
এখন শয্যাশয়ী। শীঘ্র বাড়ি ফিরে যান। পিতা-মাতাকে সুখী করুন। অন্যথায় আপনার সকল 
ধর্ম-কর্ম নষ্ট হবে। পিতা-মাতার সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম পৃথিবীতে আর কিছু নেই৷” 
কৌশিক আবার অবাক হলেন ধর্মব্যাধ তার জীবনের পূর্ব কথা বলে দিয়েছেন। তিনি 
ধর্মব্যাধকে বললেন, আপনার মত ধার্মিক দুর্লভ। আমার ভাগ্য ভাল। তাই আপনার দেখা 
পেয়েছি। আমি এখনই ঘরে ফিরে যাব । পিতা-মাতার সেবা করব । একথা বলে কৌশিক 
ধর্মব্যাধকে সম্মান জানালেন । তারপর নিজের ঘরে ফিরে গেলেন । 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) গুরুজনদের প্রতি কিরুপ ব্যবহার করা উচিত? 
(খে) পিতা-মাতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করলে কি হয়? 
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(গ) নচিকেতা তার পিতাকে কেন তাকে দান করার কথা বলেছিলেন? 
(ঘ) ধর্মব্যাধ কিভাবে অলৌকিক শক্তি লাভ করেছিলেন? 

(ঙ) সংক্ষেপে নচিকেতার কাহিনী বল। 
চে) ধর্মব্যাধের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

(ক) আমরা কেন পিতা-মাতা ও গুরুজনদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করব? 

(খ) শাস্ত্রে পিতা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? 

(গ) শাস্ত্রে মাতা সম্পর্কে কি বলা হযেছে? 

(ঘ) শাস্ত্রে আচার্য সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? 

(ঙ) নচিকেতার পিতার নাম কি? তিনি কি যজ্ঞ করেছিলেন? 

(চে) নচিকেতার পিতা নচিকেতাকে কার কাছে দান করেছিলেন? 

(ছ) ব্ৰাহ্মণ কৌশিকের কেন অহংকার হয়েছিল? 

(জে) ধর্মব্যাধ কেন মাংস বিক্রি করতেন? 

(ঝ) কৌশিক গৃহকক্রীর প্রতি ক্ুব্ধ হয়ে তাকালে গৃহকত্রী কি বলেছিলেন? 
(4) ধর্মব্যাধ কৌশিককে কি উপদেশ দিয়েছিলেন? 

৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 

(ক) এরা সব সময়েই আমাদের ভালর জন্য -------- দেন। 


(1 পিতার কথা রক্ষার জন্য যমের কাছে গিয়েছিলেন । 
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৪ ।ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 


ভূমের্গরীয়সী 

পিতা-মাতাই আমাদের কাছে 
মাজশ্রবার পুত্রের নাম 
কৌশিক গিয়েছিলেন 
কৌশিক আবার 


ধর্মব্যাধের কাছে 
নচিকেতা 
অবাক হলেন 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
মাতা 


৫। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 


(কে) পিতা-মাতাকে প্রণাম করলে তা কোথায় পৌছে যায়? 


১. স্বর্গে ২. ঈশ্বরের কাছে 

৩. আকাশে ৪. ঠাকুরঘরে 
(খ) নচিকেতার পিতা কিরুপ গুরু দান করেছিলেন? 

১. শক্তিশালী ২. লাল গরু 

৩. বৃদ্ধ গরু ৪. কৃষ্ণ গরু 
(গ) খষির কথা কখনও - 

১. ভঙ্গ হয় না ২. মিথ্যা হয় না 

৩. সত্য হয় না ৪. হাস্যকর হয় 
(ঘে) ধর্মব্যাধ কোথায় থাকতেন? 

১. বিদৰ্ভ ২. অযোধ্যায় 

৩. হস্তিনাপুরে ৪. মিথিলায় 
(ঙ) কৌশিকের গায়ে কোন পাখি মলত্যাগ করেছিল? 

১. কাক ২. কোকিল 

৩. বক ৪. কবতুর 
(চ) ধর্মব্যাধ কাদের সেবা করতেন? 

১. শিক্ষকের ২. পিতা-মাতার 

৩. দেবতার ৪. মানুষের 


০২ 
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প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম 


আমরা মানুষ । আমরা সমাজবদ্ধভাবে এক সাথে বাস করি । সকলে এক সাথে চলতে 
গেলে কতগুলো নীতিনিয়ম মেনে চলতে গেলে কতগুলো নীতিনিয়ম মেনে চলতে হয়। 
নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস। যখনকার কাজ তখন করা । যেমন, পড়ার সময় পড়া, খেলার 
সময় খেলা । “অধ্যবসায়” বলতে বোঝায় অবিরাম সাধনা । একেবারে না পারিলে দেখ 
শতবার । অধ্যবসায় না থাকলে কোন মানুষ জীবনে উন্নতি করতে পারে না। 


প্রতিজ্ঞা পালন বা প্রতিজ্ঞা রক্ষাও মানুষের একটি গুণ । প্রতিজ্ঞা রক্ষা হচ্ছে কথা ও কাজে 
মিল রাখা । প্রতিজ্ঞা পালন করাও ধর্ম । প্রতিজ্ঞা পালন করলে নিজের পুণ্য হয় এবং 
সমাজের মঙ্গল হয়। প্রতিজ্ঞা করে তা পালন না করা পাপ। প্রতিজ্ঞা পালন না করলে 
সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সমাজের অমঙ্গল হয় । 

দেশপ্রেমও মানুষের মহৎ গুণ। দেশপ্রেমও ধর্মের অঙ্গা। দেশপ্রেম বলতে বোঝায়, মানুষ 
যে দেশে বাস করে সে দেশকে ভালবাসা । সে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা । সর্বোপরি 
দেশকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা । 

দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলির অধিকারী হতে হয়। শুধু তাই নয়, জীবনে এগুলোর প্রয়োগও 
করতে হয়। 


আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলির নিয়মমিত অনুশীলন করব । 


প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং দেশ প্রেম সম্পর্কে আমাদের ধর্মগ্রন্থ মহাভারত থেকে এখানে দুটি 
কাহিনী দেয়া হল : 
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কর্ণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা 

মহাভারতের এক বিখ্যাত বীর কর্ণ 

শুধু বীরত্বের জন্য নয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দানশীলতার জন্যও তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন । 

মহাভারতের বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি কৌরব পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারণ 

মহারাজ দুর্যোধন তাকে রাজত্ব দান করে রাজারুপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 

মহাভারতের যুদ্ধে দেখা যায়, দেবতাদের অনেকেই কৌরব ও পাণ্ডবদের কোন না কোন 

পক্ষে সাহায্য করেছিলেন । যেমন, দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন পাগবদের, বিশেষ করে অর্জনের 

পক্ষে । আবার সূর্যদেবে ছিলেন কর্ণের পক্ষে । 

কর্ণ কবচ এবং কুণডল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একে বলা হয় সহজাত কবচ-কুন্ডল । 

‘কবচ’ হল বর্ম। অস্ত্রের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোহার তৈরি জামা । ‘কুন্ডল’ 

মানে কানের অলঙ্কার । সেখানে যোদ্ধারা শরীরে কবচ এবং কানে কুডল পরতেন। 

কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কেউ দান হিসেবে তার কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে 

দেবেন না। তা সে যত মুল্যবান জিনিসই হোক। 

দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের কল্যাণের জন্য এর সুযোগ নিতে চাইলেন। তিনি ভাবলেন, 

সহজাত কবচ-কুডলের জন্য কর্ণ অবধ্য। অর্থাৎ কেউ বধ করতে পারবে না। তার কবচ- 

কুল যদি নিয়ে নিতে পারি, তাহলে সে দুর্বল হয়ে পড়বে। অর্জুন তাকে সহজেই 

পরাজিত করতে পারবে । 

এই ভেবে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এলেন । উদ্দেশ্য, দান হিসেবে কর্ণের সহজাত 

কবচ-কুগল চাইবেন । কর্ণ যদি তা দান করেন তাহলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়বেন । আর 

যদি দান না করেন, তাহলে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করার কারণে তার অধর্ম হবে । তার দুর্নাম 

হবে। 

দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের কাছে তার সহজাত কবচ-কুডল দান হিসেবে চাইলেন। কর্ণ 

বললেন, 
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- হে ব্ৰাহ্মণ, আপনি অন্য কিছু চান। এ কবচ-কুণ্ডল আমার শরীরের অংশ । এর জন্য 
আমি অবধ্য । আপনি ভূমি, গোধন, হাতি, ঘোড়া, বাসস্থান কিংবা রাজ্যও যদি চান, তবে 
তা দিয়ে দেব। 


দাতা কর্ণ ও ব্রাহ্মণরুগী ইন্দ্র 
কিন্তু ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র অনড় । কবচ-কুন্ডল ছাড়া আর কিছুই নেবেন না। কি আর করা। 
কর্ণ নিজের শরীর থেকে কবচ ও কুডল ছেদন করে আলাদা করলেন এবং সেগুলো ইন্দ্রের 
হাতে তুলে দিলেন । নিজের বিপদ হবে জেনেও এভাবে কবচ-কুণ্ডল দিয়ে দাতা কর্ণ তার 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন । আর এর জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন । 


আমরাও তার অনুসরণ করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। 
প্রতিজ্ঞা রক্ষাও ধর্মের অঙ্ঞা। 
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বিদুলার দেশপ্রেম 

আমরা জানি, দেশপ্রেমের একটি উজ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন জনা ও তার ছেলে প্রবীর । 
আমরা তাদের অকৃত্রিম দেশপ্রেমের কাহিনী পড়েছি। আমরা আর একজন দেশপ্রেমিক 
নারী । কথা জানব তার নাম বিদুলা । জনা আর বিদুলা দুজনের কাহিনীই মহাভারতে 
উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে । 

রাজ্যের নাম সৌবীর ৷ বিদুলা ছিলেন এই সৌরবীর রাজ্যের মহারানী। সৌবীররাজ আর 
বিদুলার এক পুত্র ছিল। তার নাম সঞ্জয় । সঞ্জয় যখন যুবক, তখন হঠাৎ সৌবীররাজ মারা 
যান। এ সময় সুযোগ বুঝে সিন্ধ্দেশের রাজা সৌরীররাজ্য আক্রমণ করেন । সঞ্জয় 
সহজেই পরাজিত হলেন। সিন্ধ্রাজ সৌবীররাজ্য অধিকার করলেন। রাজ্য হারিয়ে 
স্রানমুখে শুয়ে আছেন সঞ্জয় । হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টাই তিনি করছেন না। 
এদিকে বিদুলা পরাধীনতা সহ্য করতে পারছেন না। তিনি পুত্র সঞ্জয়ের কাছে গিয়ে তাকে 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ দিলেন। সঞ্জয়কে ভর্তসনা করে তিনি বললেন, 

_ মনে হচ্ছে তুমি আমার পুত্রও নও । আমার পুত্র এমন কাপুরুষ হতে পারে না। তুমি 
তোমার পিতা সৌবীররাজ্যের স্মরণ কর। কি তেজ আর সাহস ছিল তার । এ পরাধীনতা 
তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। নিভীক হও । শত্রুকে পরাজিত করে হারানো 
রাজ্য উদ্ধার কর। 

সঞ্জয় বললেন, 

- আমি যদি যুদ্ধে মারা যাই তাহলে সমস্ত পৃথিবী পেয়ে তোমার কি হবে, মা? বিদুলা 
ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। 

তিনি বললেন, 

- স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু, সে তো বীরের মৃত্যু । মরতে তো একদিন হবেই। স্বাধীনতার জন্য 
যুদ্ধ করে, হারানো রাজ্য শত্রুমুত্ত করার জন্য যুদ্ধ করে যদি প্রাণ যায়, যাক। ধর্মযুদ্ধে 
মৃত্যু হলে মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করে । সুতরাং, বীরের 
মতু, হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু, এই পণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও । 
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মা বিদুলার কথায় সঞ্জয়ের ভ্রান্তি দূর হল। তিনি উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধ করলেন। পরাজিত 
হলেন সিন্ধ্রাজ। সঞ্চয় হারানো রাজ্য ফিরে পেলেন। 

প্রজাদের জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হল সৌবীর রাজ্য । অভিনন্দন লাভ করলেন সঙ্জয়। আর 
দেশপ্রেমের গৌরবে বিদুলা স্মরণীয় হয়ে রইলেন। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে, কতখানি 
দেশপ্রেম থাকলে পুত্রকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেওয়া যায়। বিদুলা এমনই গভীর দেশপ্রেম 


থাকলে পুত্রকে মৃত্যুর মুখ এগিয়ে দেওয়া যায়। বিদুলা এমনই গভীর দেশপ্রেমের 
অধিকারিণী ছিলেন । 


অনুশীলনী 

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দীও : 
(ক) প্রতিজ্ঞা রক্ষা বলতে কি বোঝ? 
খে) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলার উপকারিতা কি? 
(গ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাও ধর্ম'-কথাটি বুঝিয়ে বল। 
(ঘ) “কর্ণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা’ গল্পটি সংক্ষেপে বল। 
(৬) দেশপ্রেম কাকে বলে?-বুঝিয়ে লেখ । 
(চ) “বিদুলার দেশপ্রেম” গল্পটি সংক্ষেপে বল। 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করলে কি হয়? 
(খ) কর্ণের কাছে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কি চেয়েছিলেন? 
(গ) ‘কবচ’ কাকে বলে? 
(ঘ) “কুল” কিঃ 
(ঙ) কর্ণ কিভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন? 
(চে) বিদুলা কেন সঞ্জয়কে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন? 
(ছ) বিদুলা যুদ্ধ করতে বললে সঞ্জয় কি বলেছিলেন? 
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৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 

(ক) প্রতিজ্ঞা পালন বা রক্ষা করাও মানুষের একটি ---------- 

(খ) প্রতিজ্ঞা করে তা পালন না করা ---------- | 


(ঘ) আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলির নিয়মিত ---------- করব। 
(ও) ---------- ছিলেন পাওবদের, বিশেষ করে অর্জুনের পক্ষে । 
(চ) কর্ণ ---------- এবং কুণ্ডল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 


৪ । নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে যেটি সত্য তার পাশে ‘স’ আর যেটি মিথ্যা তার পাশে মি’ লেখ : 
(ক) বীর কর্ণ কবচ ও কুলসহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
(খ) সূর্যদেব ছিরেন পাণ্বদের পক্ষে ৷ 
(গ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা একটি মহৎ গুণ। 
(ঘ) ইন্দ্র কর্ণের কাছে সোনার হরিণের ছদ্মবেশে এসেছিলেন । 
(ও) বিদুলা ছিলেন সিন্ধ্দেশের রানী । 
(চ) বিদুলা সঞ্জয়কে যুদ্ধ করে হারানো রাজ্য উদ্ধার করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। 
৫। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 
(ক) নিচের কোন কাজটি পুণ্যের 
১. প্রতিজ্ঞা করা ২. চুরি করা 
৩. মিথ্যে কথা বলা ৪. টাকা আয় করা 
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(খ) কর্ণ কাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন? 


১. পাবদের ২. কৌরবদের 
৩. পাঞ্চালদের ৪. নিষাদদের 
(গ) নিচের কোন দু'টি জিনিসসহ কর্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন? 
১. মালা ও বালা ২. কবচ ও কুল 
৩. তরবারি ও খড়গ ৪. মুকুট ও হার 
(ঘ) দেবরাজ ইন্দ্র কার পক্ষে ছিলেন? 
১. কর্ণের ২. ভীম্মের 
৩. অর্জনের ৪. শকুনির 
(ও) কে দেশপ্রেমের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন? 
১. কুত্তী ২. দ্রৌপদী 
৩. বিদুলা ৪. গান্ধারী 
(চে) সৌবীররাজ্য কে অধিকার করেন? 
১. সঞ্চয় ২. সৌবীর 


৩. সিন্ধুরাজ ৪. মগধরাজ 


৯৯ 
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সত্যরক্ষা ও ধর্ম 


সত্য রক্ষা করাও ধর্ম। যা ঠিক, তাকে ঠিক বলা; যে ভাল, তাকে ভাল বলা। কখনও 
মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করাকে “সত্য রক্ষা’ বলা হয়। 
সত্যের চেয়ে বড় ধর্ম নেই। সত্য ঈশুরতুল্য। সত্য কথা বললে সকলে সুখী হয়। ঈশৃরও 
সুখী হন। 
সত্য বলা পুণ্য আর মিথ্যা বলা পাপ। যে সত্যভঙ্গ করে, কেউ তাকে পছন্দ করে না। 
যারা সত্য রক্ষা করেন, তারা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। মৃত্যুর পরেও তারা স্মরণীয় 
হয়ে থাকেন। মহাভারত থেকে সত্য রক্ষার একটি গল্প বলছি। 

প্রাদের সত্যরক্ষা 
প্রাচীনকালে প্রহ্বাদ নামে দৈত্য বংশে এক রাজা ছিলেন । দৈত্যরা সব সময় বিষ্ণু-বিদ্বেষী । 
কিন্তু দৈত্যকুলে জন্গ্রহণ করেও প্রবাদ বাল্যকালেই বিষুভক্ত হয়ে উঠছিলেন। এ জন্য 
তিনি বেঁচে যান। বরং তার পিতা হিরণ্যকশিপুই নৃসিংহের রূপ ধরে আসা বিষ্ণুর হাতে 
নিহত হন। নিজের জীবন বিপন্ন করেও প্রহ্বাদ যা সত্য তা থেকে দূরে সরে যান নি। 
সত্যরক্ষা ছিল তার জীবনের ব্রত। 
হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর প্রহাদ হন এবং রাজ্য শাসন করতে থাকেন । রাজ্য শাসনকার্ষে 
প্রাদ সর্বদা সত্য রক্ষা করে চলতেন। 
রাজা প্রত্াদের এক পুত্র ছিল। তার নাম বিরোচন। বিরোচন বীর রুপে খ্যাতি লাভ 
করেন । তবে তরুণ বিরোচন বেশ রাগী ছিলেন । রাজপুত্র বলে এবং জ্ঞানী বলে তার বেশ 
অহংকার ছিল। 
অহংকারের বংশে তিনি খষি অঙ্তারার পুত্র, তার সমবয়সী সুধন্বাকে প্রীতির চোখে 
দেখতেন না। দুজনের সম্পর্কও বেশ খারাপ ছিল। 
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একবার দু'জনের মধ্যে কে বড়, তা নিয়ে বিতর্ক হয়। এ ‘বড়’ কিন্তু বয়সে বড়র কথা 
নয় । জ্ঞানে, গুণে বড়র কথা । 

বিরোচন বললেন, তিনি বড়। 

সুধন্বা বললেন, হতেই পারে না, আমি সব দিক থেকে তোমার চেয়ে বড়। অবশেষে 
ব্যাপারটা রাজা পর্যন্ত গড়াল। 

সুধন্বা রাজা প্রহাদকে আরও বললেন, 


_ আমি জানি, আপনি সত্য রক্ষা করে চলেন ৷ মিথ্যা বললে স্বর্গলাভ করা যায় না। তাই 
আপনি সত্য লক্ষা করে বিচার করুন । 


রাজা প্র্রাদ সব শুনে কিছুক্ষণ ভাবলেন । তারপর বললেন, 


-সুধন্বা, বিরোচন রাজপুত্র হতে পারে, তার সাহস ও জ্ঞান কম নয়। কিন্তু কিছুটা 
অহংকারী । রাগও আছে বেশ। তার তুলনায় তুমি বড়। কারণ তোমার মধ্যে সত্যপ্রিয়তা, 
উদারতা, ত্যাগ ও সংযমের মত গুণগুলো বেশি পরিমাণ আছে। 


রাজা প্রহাদ আবারও সত্যরক্ষা করে নিজের মহত্ব রক্ষা করলেন। তিনি পুত্রের প্রতি 
স্নেহবশত পক্ষপাতিত্ব করেন নি। 


সবাই প্রত্রাদকে ধন্য ধন্য করতে লাগল । 
সত্য রক্ষাও ধর্ম । 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দীও : 
(ক) “সত্যরক্ষা' বলতে কি বুঝ? সংক্ষেপে লেখ । 
(খ) সত্য রক্ষার উপকারিতা কি? 
(গ) প্রহাদ কিভাবে সত্য রক্ষা করেছিলেন? 
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(ঘ) বিরোচনের চেয়ে সুধন্বা কিসে বড় ছিলেন? 
(ও) প্র্রাদ পুত্র বিরোচনের পক্ষ নিলেন না কেন? 
(চ) “সত্যই ধর্ম'-কথাটি বুঝিয়ে লেখ । 

২। সংক্ষেপে উত্তর দীও : 

(ক) সত্য রক্ষা করলে কি হয়? 

(খ) প্রহাদ কে ছিলেন? 

(গ) প্রহাদ আর বিরোচনের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল? 

(ঘ) সুধন্বার মধ্যে কি কি গুণ বেশি পরিমাণে ছিল? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 

(কে) ------ রক্ষা করাও ধর্ম । 

(খ) সত্যের চেয়ে বড় ------ নেই। 

(গ) সত্য কথা বললে ঈশ্বরও ------ হন। 


৪ । নিচের যে বাক্যগুলো সত্য তার পাশে “স' আর যে বাক্যটি মিথ্যা তার পাশে ‘মি’ লেখ : 
(কে) সত্যের চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। 
(খ) সত্য ঈশ্বরতুল্য। 
(গ) মিথ্যা বলায় কোন পাপ নেই। 
(ঘ) সুধন্বা প্রহাদের পুত্র । 
(ও) বিরোচন কখনও রাগ করতেন না। 
৫ । ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলীও : 
সত্য রক্ষা করাও পুত্র 
সুধন্বা খষি অঙ্গিরার মহাভারত থেকে নেওয়া 
প্রহাদের সত্যরক্ষা গল্পটি : পক্ষপাতিত্ব করেননি 
পুত্র বলে রাজা প্রহাদ ধর্ম 
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৬। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 
(ক) সত্যরক্ষা করলে সকলে কি হয়? 


১. সুখী ২. ধনী 

৩. সবল ৪. দুঃখী 
(খ) মিথ্যা বলা_ 

১. পুণ্য ২. পাপ 

৩. আনন্দদায়ক ৪. ভাল কাজ 
(গ) কে প্রহাদকে নানাভাবে হত্যা করতে চেয়েছিলেন? 

১. সুধন্বা ২. বিরোচন 

৩. হিরণ্যকশিপু ৪. হিরণ্যাক্ষ 
(ঘ) বিরোচনের পিতার নাম কি? 

১. ইন্দ্ৰ ২. হিরণ্যকশিপু 

৩. অঙ্গিরা ৪. প্রহাদ 
(ঙ) সত্য রক্ষা করলে ঈশ্বর কি হন? 

১. সুখী ২. দুঃখী 


৩. রেগে যান ৪. কাদেন 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ১০৪ 


ঈশ্বরের একতৃ ও ধর্মীয় সাম্য 


এ পৃথিবীতে বিভিন্ন লোকের বাস। তাদের বেশ-ভূষা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, ধর্মও 
বিভিন্ন । 
আমরা হিন্দু । আমাদের ধর্মের প্রচলিত নাম হিন্দুধর্ম । এ ধর্ম অতি প্রাচী। এ ধর্ম পূর্বে 
ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে । এ জন্য এ ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে। সনাতন 
অর্থ চিরন্তন-যা চিরকাল থাকে। 
পৃথিবীতে আরও অনেক ধর্ম আছে। যেমন- বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি । 
ঈশৃরই ধর্মের মূল। এ কথা সকল ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য । নিজ নিজ ধর্ম পালন করলে একই 
সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌছানো যায় । নিজধর্মে অনুগত থাকা শাস্ত্রের নির্দেশ । 
আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বর বলি। খ্রিস্টানরা বলে গড । মুসলমানরা বলে আল্লাহ । আসলে 
ইশ্বর, গড, আল্লাহ একই সৃষ্টিকর্তার বিভিন্ন নাম । বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে 
একই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। 
বিভিন্ন ধর্মে মত ও পথের বা উপাসনা পদ্ধতির পার্থক্য আছে। কিন্তু সকল ধর্মের 
মূলকথা এক ৷ তা হল ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা এবং জীবের মঙ্গল করা। 
নিজের মুক্তি ও জীবের মঙ্গল করা সকল ধর্মেরই সাধারণ উদ্দেশ্য । সুতরাং কোন ধর্মকেই 
অবহেলা করা উচিত নয়। ঈশ্বর নিজেও তা করেন না। শ্রীমচ্ভগভদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
বলেছেন-_ 

‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্ততৈভ ভজাম্যহম্‌ 

মম বর্তানুবর্তত্বে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 

(গীতা, ৪/১১) 

অর্থাৎ আমাকে যে যেভাবেই উপাসনা করে, আমি সেভাবেই তাকে তুষ্ট করি। 
মানুষেরা সকল প্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে । এ দিকে লক্ষ রেখেই রামকৃষ্ণ 
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পরমহংসদেব বলেছেন, যত মত, তত পথ । 
সুতরাং আমরা সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব। আমাদের মনে রাখতে হবে, সকল 
মানুষ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি । কে কোন দর্মের, কোন জাতির বা কোন বর্ণের আমরা তা 
বিচার করব না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমরা সকলের প্রতি সহমর্সী 
হব। আপদে-বিপদে, আনন্দে উৎসবে সকলে সকলের পাশে দাড়াব । অন্য ধর্মাবলম্বীদের 
বন্ধ হিসেবে গ্রহণ করব। আমরা জোর দিয়ে বলব, ধর্মের আচার-আচরণে পার্থক্য 
থাকলেও সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য এক। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। তাই কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, 
ভিতরে সবার সমান রাঙা ।” 

এভাবে ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে, পৃথিবীটা খুব সুন্দর হবে। মানুষে মানুষে 
ভ্রাতৃতৃবোধ জেগে উঠবে । সবাই সবাইকে ভালবাসবে । কেউ কাউকে হিংসা করবে না। 
ঈশ্বরের একতৃ ও ধর্মীয় সাম্যে গভীর বিশ্বাস রেখে আমরা বলব- 

আমরা বলব- সকল ধর্মের সকল মানুষ একে অপরের ভাই। 
সর্বভূতে অর্থাৎ সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর অবস্থান করেন, এ কথা মনে রাখলে ধর্মীয় 
সাম্যবোধ জাগ্রত হবে । আর ধর্মীয় সাম্যবোধ জাগ্রত হলে বিশ্ব হবে শান্তিময় । 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) সকল ধর্মের মূলকথা কি? 
(খ) বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা ঈশ্বরকে কি কি নামে ডাকে? 
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(গ) নিচের শ্লোকটির অর্থ কি? 
“যে যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্ততৈভ ভজাম্যহম্‌ 
মম বর্তানুবর্তত্বে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 
(ঘ) আমরা অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করব? 
(ঙ) ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে কি উপকার হবে? 
২। সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) বিচিত্র এ পৃথিবী, বিচিত্র এ পৃথিবীর মানুষ ।'-এ বিচিত্র্য কিসে? দু'টি উদাহরণ দাও । 
(খ) পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মের নাম লেখ । 
(গ) নিজ নিজ ধর্ম পালন করলে কার কাছে পৌছানো যায়? 
(ঘ) ‘যত মত, তত পথ'-কথাটি কে বলেছেন? 
(ও) ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে পৃথিবী কি রকম হবে? 


৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) এ পৃথিবীতে ------ লোকের বাস। 
0115 তন্ন। 
(গ) সনাতন অর্থ ------ | 
(ঘে) ------ ধর্মের মূল। 


৪ । নিচের যে বাক্যগুলো সত্য তার পাশে “স' আর যে বাক্যটি মিথ্যা তার পাশে ‘মি’ লেখ : 
(ক) ঈশ্বরই ধর্মের মূল। 
(খ) নিজ ধর্মে অনুগত থাকা শাস্ত্রের নির্দেশ । 
(গ) রামঠাকুর বলেছেন, যত মত, তত পথ । 
(ঘ) বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ঈশ্বরের কথা বলে। 
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৫। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
(ক) পৃথিবীতে সকল মানুষের আচার ব্যবহার কি রূপ? 


(খ) 


গে) 


(ঘ 


সর্ট 


১. একই রকম ২. বিচিত্র 
৩. সকলেই রাগী ৪. সকলেই শান্ত 


‘কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙ্গা। এ কথা কে 
বলেছেন? 

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২. মধুসুদন দত্ত 

৩. কাজী নজরুল ইসলাম ৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 

‘যত মত, তত পথ’-কথাটি কে বলেছেন? 

১. রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ২. স্বামী বিবেকানন্দ 

৩. স্বামী স্বরুপানন্দ ৪. শঙ্করাচার্য 

১. জ্ঞানী ২. সত্য 


৩. দীৰ্ঘ ৪. বিচিত্র 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


অবতার 


ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং করুণাময় । ঈশ্বর কখনো কখনো জগতের কল্যাণের জন্য 
পৃথিবীতে নেমে আসেন । ঈশ্বরের এই নেমে আসাকে অবতরণ বলে । তিনি পার্থিব কোন 
রূপ ধারণ করে অবতরণ করেন। তার এই রূপ ধারণ করাকে বলা হয় অবতার । 
ঈশ্বর নিজ মায়াবলে তার এশূর্য ঢেকে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। তাই সাধারণ মানুষ তখন 
তাকে চিনতে পারে না। তিনি যে ভাবে আসেন, তাকে ঠিক সেইভাবেই মনে হয়। যেমন, 
যখন তিনি মনুষ্যরূপে আসেন, তাকে একজন সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করতে দেখা 
যায়। মানুষের মতই তিনি মাতৃগর্ভে জন্গ্রহণ করেন। মানুষের মতই তার মধ্যে থাকে 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ও ব্যাধি। তবে এসব কিছু থাকা সত্তেও তার মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকে। 
তিনি অসাধারণ গুণের অধিকারী হন । তিনি হন মহামানব । 
অবতারকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । যথা - 

১. অংশ অবতার 

২. শত্ত্যাবেশ অবতার 

৩. গুণাবতার 
অংশ অবতার : ঈশ্বরের অপূর্ণাঙ্গ রুপের অবতারকে অংশ অবতার বলা হয়। 
যেমন- মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কন্ধি। 
শত্তাবেশ অবতার : যে অবতারে ঈশ্বরের শক্তির সাধারণ প্রকাশ বা আবেশ ঘটে, তাকে 
শক্তাবেশ অবতার বলে । যেমন- সনক, পৃথু, ব্যাস প্রভৃতি । 
গুণীবতার : সৃষ্টি, পাল ও ধর্বসের বিশেষ গুণ নিয়ে যখন ঈশ্বর আবির্ভূত হন, তখন তাকে 
গুণাবাতার বলে । যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। 
আমাদের এই পৃথিবী সব সময় এক রকম থাকে না। অনেক সময় এখানে খুবই খারাপ 
অবস্থা বিরাজ করে। নেমে আসে ঘোর দুর্যোগ । অশুভশত্তির কাছে পরাজিত হয় 
শুভশত্তি। মানুষ ধর্মকে ভুলে গিয়ে অধর্মকে আশ্রয় করে। চারদিকে শোনা যায় দুঃখের 
আর্তনাদ। এ অবস্থা দেখে কিছু মহাপ্রাণ হৃদয় কেঁদে উঠে। তারা ঈশ্বরের নিকট 
জানায় দুঃখমুক্তির আকুল প্রার্থনা । করুণাময় ঈশৃর তখন ব্যথিত হয়ে ওঠেন । তিনি 
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ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 
তিনি আসেন । তিনি আসেন দুকৃতিকারীদের ধ্বংস করতে, সাধু সঙ্জনদের রক্ষা করতে 
এবং ধর্ম সংস্থাপন করতে । তখন তিনি পৃথিবীতে কোন একটা রুপ ধরে জন্মগ্রহণ 
করেন ঈশ্বরের এই অবস্থাকে আমরা বলি অবতার । গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন_ 
“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্ভুতথানমর্ধমস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ । 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে ॥ 
অর্থাৎ যখনই পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম বেড়ে যায়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই। সাধুদের 
পরিত্রাণ, দু্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, অবতারের কাজ তিনটি ৷ (১) সাধুনের পরিত্রাণ বা রক্ষা করা, (২) 
দুকৃতিকারীদের বিনাশ করা এবং (৩) ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া লোকশিক্ষাও 
অবতারদের আর একটি উদ্দেশ্য 
অবতারের মাহাত্ম্য অনেক। একজন অবতার পুরুষ আমাদের জন্য জীবন্ত আদর্শ । তার 
জীবনের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি আমাদের ধর্মশিক্ষা দেন। অগণিত মানুষ তার কাছে 
এসে ধর্মকে আশ্রয় করে শান্তি লাভ করে। 
সাধারণ মানুষ অবতারের সংস্ম্নর্মে এসে অনায়াসে মুক্তিলাভ করতে পারে । পাপীতাপী 
উদ্ধারও অবতারের একটি বিশেষ কাজ । অশেষ গুণশালী ঈশ্বরকে আমরা সহজে ধারণা 
করতে পারি না। অবতার রুপেই তাকে আমরা কাছে পাই। তার সান্নিধ্য লাভে আমরা ধন্য 
হই। তিনি আমাদের মনোভাসনা পূর্ণ করে থাকেন। যুগে যুগে মানুষ অতার পুরুষের 
গুণগান করে। তার পুজা করে। পুরাণে অসংখ্য অবতারের কথা আছে। আমরা এখানে 
প্রধান দশটি অবতারের সঙ্গে পরিচিত হব। 
দশ অবতারের পরিচয় : পুরাণমতে ভগবান বিষ্ণু প্রধান দশটি অবতারে নিজেকে প্রকাশ 
করেছেন । মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি । 
(১) মৎস্য অবতার 
হাজার হাজার বছর আগে সত্যবৃত নামে একজন পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন । তার সময়ে 
হঠাৎ পৃথিবীতে নানারুপ অন্যায় অত্যাচার দেখা দেয় । ধর্মপরায়ণ রাজা জগতের কল্যাণের 
জন্য ঈশ্বরের করুণা কামনা করেন। 
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একদিন রাজা সত্যব্ূত এক জলাশয়ে স্নান করেছিলেন। তখন একটি পুঁটি মাছ রাজার 
হাতে এসে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। রাজা কমগ্ডলুতে করে মাছটিকে বাড়ি নিয়ে এলেন। 
যেখানেই রাখা হয়, সেখানেই আর ধরে না। মাছের এই বড় হওয়া দেখে সবাই ভয় পেয়ে 
গেল। রাজা তখন ভগবানবোধে মাছটির স্তব-স্তুতি শুরু করলেন। তার স্তবে মাছের 
অগ্রভাগ নারায়ণরুপে পরিণত হয়। তারপর মৎস্যরুপী নারায়ণ সত্যব্রতকে বললেন, “সাত 
দিনের মধ্যেই জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হবে । সে সময় তোমার ঘাটে এসে একটি 
স্বর্ণতরী ভিড়বে। তুমি সব রকমের জীবদম্পতি, খাদ্যশস্য ও বৃক্ষবীজ সংগ্রহ করে সেই 
নৌকায় উঠবে । আমি তখন শৃকঙ্গাধারী মৎস্যরূপে আবির্ভূত হব। তুমি তোমার নৌকাটি 
আমার শৃঙ্গোর সাথে বেঁধে দেবে ।” 
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মহাপ্রলয় শুরু হয়ল। রাজা মৎস্যরুপ নারায়ণের নির্দেশত কাজ করলেন । ধ্বংস থেকে 
রক্ষা পেল তার নৌকা । প্রলয়শেষে রাজা সমস্ত কিছু নিযে নেমে এলেন । ধীরে ধীরে 
আবার জীবের সৃষ্টি হল। এভাবেই মৎস্য অবতারের মাধ্যমে সৃষ্টি রক্ষা পায় ও বেদ 
সংরক্ষিত হয়। 


(২) কৰ্ম অবতার 


পাতালবাসী অসুরগণ একবার দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে। 
দেবতাদের তখন দুঃখের আর সীমা রইল না। ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র তখন শ্রীহরির কাছে গিষে 
তাদের দুঃখের কথা বর্ণনা করলেন ৷ শ্রীহরি দেবতাদেরকে অসুরদের নিয়ে ক্ষীরোদ সাগর 
মনথনের পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, সাগর মন্থনের ফলে অমৃত উঠে আসবে । সেই 
অমৃত পান করে দেবতাগণ অসুরদের পরাজিত করার শক্তি ফিরে পাবেন । 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ১১২ 
দেবতাগণ মন্থন ক্রিয়া শুরু করলেন । মন্দর পর্বত হল মন্থন দণ্ড। আর বাসুকি নাগ হল 
মন্থনের রজ্জ। বিরাটকায় মন্দর পর্বত সাগর তলায় বসে যেতে লাগল । দেবতারা মনে 
প্রাণে শ্রীহরিকে ডাকতে শুরু করলেন। 

শ্রীহরি তখন বিরাটকায় এক কৃর্ম অর্থাৎ কচ্ছপরূপে সাগর জলে প্রবেশ করলেন। তিনি 
মন্দর পর্বতকে নিজের পিঠের ওপর ধারণ করলে । 

মন্থর কাজ চলতে থাকল । সমুদ্র থেকে অমৃত উঠল । দেবতাগণ অমৃত পান করলেন। 
তারপর অসুরদের পরাজিত করলেন। দেবতারা আবার স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন। আর 
এভাবে কুর্মরূপী নারায়ণ ত্রিজগৎ রক্ষা করে। 


(৩) বরাহ অবতার 

একবার পৃথিবী সাগরে ডুবে যেতে থাকে । তকন শ্রীহরি বরাহ বা শুকর রুপে আবির্ভূত 
হয়ে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। তার বিশাল দাত দিয়ে তিনি পৃথিবীকে জলের উপরে 
তুলে ধরলেন । পৃথিবী রক্ষা পেল। 

এছাড়া বরাহরুগী শ্রীহরি আরও একটি মহৎ কাজ করেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ ছিলেন 
খুবই অত্যাচারী । হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করে তিনি পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ১১৩ 
(8) নৃসিংহ অবতার 

দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের ভাই হিরণ্যকশিপু। শ্রীহরি হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছেন জেনে 
হিরণ্যকশিপু খুব ক্রুদ্ধ হলেন। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। 
ক্রমে তিনি প্রচন্ড ঈশ্বর বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার একমাত্র পুত্র 
প্রহাদ ছিল বিষ্ণুভক্ত । হিরণ্যকশিপু ছেলেকে বিষ্ণু নাম ত্যাগ করতে বলেন। প্রহ্াদ তাতে 
রাজি হয় না। এতে হিরণ্যকশিপু গ্রাদের ওপর ভীষণ ক্ষেপে যান। তাকে নানাভাবে 
মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু প্রত্বাদকে রক্ষা করেন। 

একদিন ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু প্রত্াদকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোর বিষ্ণু কোথায় থাকে?” 
প্রহাদ উত্তর দিল, “ভগবান বিষ্ণু সর্বত্রই আছেন ।” 

হিরণ্যকশিপু £ (কাছেই একটা স্তম্ভ দেখিয়ে) “তোর বিষ্ণু কি এই স্তম্ভের ভেতরেও 
আছে?” 

প্র্হাদ 8 “হ্যা বাবা, তিনি এখানেও আছেন ।” 
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হিরণ্যকশিপু তখন পদাঘাতে সে স্তম্ভ ভেঙে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্তম্ভের মধ্য 
থেকে ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহরুপে আবির্ভূত হন। নৃসিংহ তার ভয়ভ্কর নখ দিয়ে 
হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেন। এভাবে নিহত হন হিরণ্যকশিপু। বিষ্ণুভক্তরা অত্যাচার 
থেকে রক্ষা পেল। 

(৫) বামন অবতার 

বলি নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি অসুরদের রাজা । বলি স্বর্গ জয় করেন । দেবতারা স্বর্গ 


হারিয়ে বিপদে পড়লেন। তখন দেবতাদের রক্ষায় বিষ্ণু এগিয়ে এলেন। তিনি বামন রূপ 
ধারণ করলেন । 


বামন অবতার 


বলি ছিলেন একজন বড় দাতা । একদিন বামন দাতা বলির কাছে গিয়ে তিন পা ভূমি 
চাইলেন । মাত্র তিন পা ভূমি । বলি হাসতে হাসতে তা দিতে সম্মত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
বামন বিশাল আকার ধারণ করেন । তার এক পা স্বর্গে এবং আর এক পা মর্তে রাখেন। 
তৃতীয় পা রাখার জায়গা না থাকায় বলি তার মাথার উপর রাখতে বললেন। 
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বামনরুপী ভগবান বিষ্ণু তখন বলির মাথায় পা রেখে তাকে পাতালে নামিয়ে দিলেন। 
দেবতাগণ তাদের হারানো স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন । 


(৬) পরশুরাম অবতার 

ত্রেতা যুগের শুরুতে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রতাপ খুব বেড়ে যায়। তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। 
ধর্মের কোন নির্দেশ তারা মানতে চায় না। সাদু ব্যক্তিদের তারা অবজ্ঞা করতে থাকে । 
দেম থেকে ধর্ম লোপ পেতে থাকে । 

এই অবস্থায় সমাজে ধর্মভাব জাগাতে মহর্ষি খটীক তপস্যা করতে থাকেন। তপস্যায় 
তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু খটীকের পোত্র এবং জমদগ্নির পুত্রবুপে জনগ্রহণ করেন। তার 
নাম রাখা হয় রাম। রাম হলেন মহাদেবের উপাসক। মহাদেব উপাসনায় তুষ্ট হয়ে 
তাকে দিলেন একটি পরশু কেঠার)। এই পরশুই হল তার অস্ত্র। পরশু হাতে থাকলে কেউ 
তাকে পরাজিত করতে পারে না। পরশু হাতে থাকায় তার নাম হল পরশুরাম । 
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পরশুরাম একুশবার অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ধ্বংস করেন । ফলে 
দেশে শস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর মানুষ অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়। 

(৭) রাম অবতার 

ত্রেতাযুগের শেষ ভাগ । রাক্ষসরাজ রাবণ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি স্বর্গ জয় করেন। 
দেবতাদের উপর অত্যাচার করেন । পৃথিবীতে আবার অশান্তির সৃষ্টি হয়। এবার ভগবান 
ধার্মিক রাজা দশরথের ঘরে রামরুপে জনুগ্রহণ করেন । পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম স্ত্রী সীতা 
ও ভাই লক্ষ্ণকে নিয়ে বনে গমন করেন। রাবণ এই বন থেকে সীতাকে হরণ করেন । 
সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম ও রাবণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। রাবণ সবংশে ধ্বংস হন। 
রাম সীতাকে উদ্ধার করেন। রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে পৃথিবী রক্ষা পায়। স্বর্গে ও 
পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে । আমরা রামায়ণে রামের সব কথা জানতে পারি। 
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(৮) বলরাম অবতার 

দ্বাপর যুগের কথা । এই সময় পৃথিবীর অনেক রাজা খুব অত্যাচারী হয়েছিলেন । এঁদের 
অত্যাচারে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হয়। মানুষের শান্তির জন্য ভগবান এবার বলরামরুপে 
পৃথিবীতে আবর্ভিত হন। বলরামের পিতার নাম বসুদেব। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বড় 
ভাই। 

বলরাম ছিলেন গদাযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বীর । তার হাতে একটি লাঙ্গল থাকত । এই লাঙ্গল বা 
হল আকৃতির অস্ত্র দিয়ে তিনি যুদ্ধ করতেন। তাই তাকে বলা হয় হলধর বা হলিরাম। 
বলরাম অনেক অত্যাচারী রাজাদের শান্তি দেন। এতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। দেশে 
শান্তি ও ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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(৯) বুদ্ধ অবতার 

পৃথিবীতে কখনও চিরস্থী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার অশান্তি দেখা দিল। হিংসা 
বেড়ে গেল। যাগ-যজ্ঞে অনেক পশু বলি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যাগ-জজ্ঞ আর পশুবলিই 
একমাত্র ধর্ম। তখন ভগবান যুদ্ধরুপে আবির্ভূত হন। তিনি রাজা শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে 
জন্গ্রহণ করেন। তার না রাখা হয় গৌতম। পর তিনি ‘বোধি’ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করে 
‘বুদ্ধ’ নামে পরিচিত হন। গৌতম বুদ্ধ পশু হত্যা বন্ধ করতে বলেন। তিনি অহিংসার 
বাণী প্রচার করে মানুষকে শান্তির পথ দেখান । তার ধর্মের মূল কথা ছিল। “জীব সেবা” 
এবং “অহিংসা পরম ধর্ম” । অহিংসা থেকে বড় ধর্ম পৃথিবীতে আর কিছু নেই। 
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(১০) কন্কি অবতার 


বর্তমান যুগ কলি যুগ ৷ কলি যুগের বৈশিষ্ট হল কপটতা ও ধূর্ততা। এ সময় পৃথিবীতে 
রোগ, শোক, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্ি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে । এতে 
বহু লোক মারা যাবে। মানুষের উপর খুব অত্যাচার হবে। মানুষের মনে সুখ-শান্তি 
থাকবে না। তখন ভগবান কক্কিরুপে আবির্ভূত হবেন। কন্কি অল্প বয়সেই বেদাদি পাঠ করে 
মহাপন্ডিত হয়ে উঠবেন। 
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জীবের দুঃখে কাতর হয়ে তিনি শুরু করবেন মহাদেবের উপাসনা । তিনি অস্ত্র বিদ্যায় হয়ে 
উঠবেন দক্ষ । তার হাতে থাকবে একটি বিরাট খড়গ । এই খড়গ দিয়ে তিনি অত্যাচারী 
ব্যক্তিদের হত্যা করবেন । মানুষের দুঃখ দূর হবে । পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে । আবার 
শুরু হবে সত্য যুগ । 
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অন্শীলনী 


৩ 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ৪ 


VA 


(ক) অবতার বলতে কি বোঝায়? অবতারকে প্রধানত কয় ভাগ করা যায় ও কি কি? 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

(খ) মৎস্য অবতারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও । 

(গ) কুর্ম অবতারের কথা সংক্ষেপে বল। 

(ঘ) বুদ্ধ অবতার সম্পর্কে লেখ। 

সংক্ষেপে উত্তর দাও $ 

(ক) অবতার কাকে বলে? 

(খ) অবতার পুরুষকে কেন মহামানব বলা হয়? 

(গ) ঈশ্বর যুগে যুগে কেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন? 

(ঘ) গীতায় অবতার সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী সরলার্থসহ লেখ । 

(ও) পৃথিবীতে এসে অবতার কি কি কাজ করেন? 

(চ) মানুষ কেন যুগে যুগে অবতার পুরুষের গুণগান ও পুজা করে? 

ছে) পুরাণমতে ভগবান বিষ্ণু কয়টি অবতারে প্রকাশ পেয়েছেন? এই অবতারদের 
নাম পর্যায়ক্রমে লেখ । 

(জ) বরাহরুপী শ্রীহরি কিভাবে পৃথিবীকে রক্ষা করেন? 

(ঝ) নৃসিংহরুপী ভগবান কিভাবে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন? 

(4) বামনরুপী ভগবান কিভাবে বলিকে পাতালে নামিয়ে দিলেন? 

(ট) পরশুরাম কাকে বলা হয়? তিনি কিভাবে দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করেন? 

(5) রাম কেন বনে গমন করেছিলেন? সীতাকে কে হরণ করেছিল? রাম ও রাবণের 
মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়েছিল? 

(ডে) বলরামের পিতা এবং মাতার নাম কি? বলরামকে কেন হলধর বা হলিরাম বলা হয়? 
(9) গৌতম কখন যুদ্ধ নামে পরিচিত হন? তার ধর্মের মুল কথা কি ছিল? 

(ণ) ভগবান কখন কক্ষিরূপে আবির্ভূত হবেন? 
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৩। শূন্যস্থান পুরণ কর ৪ 
(ক) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং ........ | 
(খ) মানুষ ধর্মকে ভূলে গিয়ে ....... আশ্রয় করে । 


৪। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও £ 
মানুষের মতই তিনি মাতৃগর্ভে আর কিছু নেই 
ধর্মপরায়ণ রাজা জগতের কল্যাণের জন্য সীতাকে হরণ করেন 
রাবণ বন থেকে হয়ে উঠবেন 
অহিংসা থেকে বড় ধর্ম পৃথিবীতে জন্গ্রহণ করেন 
কক্কি অল্প বয়সেই বেদাদি পাঠ করে মহাপডিত | ঈশ্বরের করুণা কামনা করেন 


€। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও ৪ 
(ক) ঈশ্বরের অপূর্ণাঙ্গ রূপের অবতারকে বলা হয়- 


১. অংশ অবতার ২. শত্যাবেশ অবতার 
৩. গুণবতার ৪. ব্ৰহ্ম 

(খ) নিচের কোনটি গুণাবতার? 
১. বলরাম ২. বুদ্ধ 
৩. ব্যাস ৪. বিষ্ণু 

(গ) পুরাণমতে ভগবান বিষ্ণু কয়টি অবতারে প্রকাশ পেয়েছেন? 
১. সাতটি ২. আটটি 
৩. নয়টি ৪. দশটি 

(ঘ) প্রত্াদের পিতার নাম- 
১. হিরণ্যাক্ষ ২. সত্যব্ত 
৩. হিরণ্যকশিপু ৪. গৌতম বুদ্ধ 

(ও) পরশুরাম কতবার অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করেনঃ 
১. বিশবার ২. একুশবার 


৩. বাইশ বার ৪. তেইশ বার 


সপ্তম অধ্যায় 


নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী 


আমরা জানি, কোন্‌ কাজটি ভাল আর কোন কাজটি মন্দ। এই ভাল-মন্দ বুঝতে পারার 
জ্ঞানকে বলে নীতি । নীতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করাকে বলে নীতিশিক্ষা। নীতিশিক্ষা 
ধর্মের অজ্ঞ। নীতি মানুষের জন্য, সমাজের জন্য কল্যাণকর বিধিবিধান ৷ নীতিশিক্ষা গ্রহণ 
করলে এবং সৎ উপদেশ মেনে চললে মানুষের কল্যাণ হয়। সমাজের মঙ্গল হয়। হিন্দু 
ধর্মগ্রন্থে সৎ উপদেশ বা নীতি মেনে চলার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। 

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ । এ সকল 
ধর্মগ্রন্থে নীতিশিক্ষামূলক অনেক কাহিনী রয়েছে। এ সকল কাহিনীর মধ্য দিয়ে মানুষ 
সহজে ও আনন্দের সঙ্গে নীতিশিক্ষা লাভ করতে পারে। এ ধরণের নীতিশিক্ষামূলক 
গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে কোন না কোন নীতির প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। অর্থাৎ একটি 
নীতিমুলক গল্প পাঠ করলে একটি বিশেষ নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে । আর এই 
নীতি জীবনে অনুশীলন করলে নিজের মঙ্গাল হবে । 

আমরা কয়েকটি নীতিশিক্ষামুরক গল্প জানব । এ গল্পগুলো থেকে আমরা নীতিবাক্য শিখব 
এবং জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করে চলব । 


(ক) হিংসার ফল 
অনেক কাল আগের কথা । 


এক বনে বাস করত একটি ভারড পাখি । অদ্ভুত পাখিটি । তার দুটি মুখ ছিল শরীরের 
অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ্য অন্য পাখিদের মত স্বাভাবিক ছিল্‌ সে দুটি মুখেই খাবার 
খেতে পারত । আর সে খাবার যেত কিন্তু এক পেটেই। ফল হত একই রকম । এক মুখে 
পুষ্টিকর কোন ফল খেলে আর শরীর পুষ্ট হত। আবার খারাপ কিছু খেলে ফল হত 
খারাপ । 
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বনের পাশেই রয়েছে বিশাল সমুদ্র। সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ এসে তীরে আছড়ে 
পড়ে। কত কিছু ভেসে আসে সেই ঢেউয়ের সঙ্গে । না রকমের ফলও ভেসে আসে। 
ভারগ্ড পাখি সে সব ফল খায়। 

একদিন হল কি, একটা সুন্দর ফল সমুদ্রের ঢেউতে ভেসে এল ৷ ভারড পাখিটির প্রথম 
মুখ সে ফলটি খেতে শুরু করল। ভেসে আসা ফলটি অমৃত ফল । অমৃত ফল দেখতে 
যেমন সুন্দর, তেমনি খেতেও মিষ্টি । 

খেতে খেতে সে দ্বিতীয় মুখকে বলল, 

_জীবনে সমুদ্রে ভেসে আসা অনেক ফল খেয়েছি। কিন্তু এমন সুস্বাদু ফল আগে কখনও খাইনি । 
দ্বিতীয় মুখ তখন বলল, 

_তাই বুঝি? তাহলে পুরোটা খেয়ে ফেল না। আমাকেও একটু দাও, খেয়ে তৃপ্ত হই। 
প্রথম মুখ হসে বলল, 

- তার দরকার কি? আমাদের তো একটিই পেট । তুমিই খাও, আর আমিই খাই, এক 
পেটেই তো যাবে। এ কথা বলে প্রথম মুখ পুরো ফলটাই খেয়ে নিল। 

দ্বিতীয় মুখ ফলের ভাগ না পেয়ে খুব রেগে গেল। তার হিংসা হল। সে ঠিক করল, যে 
ভাবেই হোক, প্রথম মুখকে সে জব্দ করবে । সে সুযোগ খুঁজতে লাগল । 

কিছুদিন পর। 

দ্বিতীয় মুখ সমুদ্রের ধারে একটি বিষাক্ত ফল পেল। তখন সে প্রথম মুখকে ডেকে বলল, 


_ওরে স্বার্থপর, তুই সেদিন অমৃত ফল খেতে দিসনি। আজ এ বিষাক্ত ফল আমি খাব। 
খেয়ে অপমানের প্রতিশোধ নেব । 

বিষাক্ত ফলের কথা শুনে প্রথম মুখ আতকে উঠল । সে চিৎকার করে বলল, 

-ওরে ভুলেও এ কাজ কিরস নে। নিজেদের বিপদ ডেকে আনিস নে। এ ফল খেলে দু 
মুখের কোন মুখই বেঁচে থাকবে না। 

কিন্তু তখন যে দ্বিতীয় মুখ হিংসায জ্বলছে । সে প্রথম মুখের কথা কানে তুলল না। চোখের 
নিমেষে বিষ ফলটি গিলে ফেলল । 

তারপর? 
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তারপর আর কি? যা ঘটার তাই ঘটল । মুখ দুটো হলে কি হবে! পেট তো একটা । ভার 
পাখিটি মারা গেল। 


সক, 
॥ ২ ৮০৯১ ১ 
২১১২ অ 


1] 
পট / 
ক [এ 


দুমুখো ভারড পাখি 


এই যে অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা, একেই বল হিংসা । হিংসার পরিণাম কখনও ভার হয় 
না। হিংসা সরলে অন্যের তো ক্ষতি হয়ই, নিজরও ক্ষতি হয়। 


হিংসা না করাকে বলে অহিংসা । 
আমরা হিংসা করে অন্যের ও নিজর দুঃখ ডেকে আনব না । কাউকে হিংসা করব না। 


আমরা মনে রাখব-অহিংসা পরম ধর্ম। 
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অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ৪ 
(ক) ‘নীতি’ ও ‘নীতিশিক্ষা’ কাকে বলে? 
(খ) নীতিশিক্ষা মেনে চললে কি উপকার হয়? 
(গ) নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী পাওয়া যায় এমন কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম লেখ । 
(ঘ) ভারড পাখির দ্বিতীয় মুখ প্রথম মুখের প্রতি হিংসা করেছিল কেন? 
(ও) ভারগ পাখির দ্বিতীয় মুখ প্রথম মুখের প্রতি হিংসা করে কি করেছিল? 
(চ) ভারগ পাখির দ্বিতীয় মুখের হিংসার ফলে কি ঘটেছিল? 
(ছ) হিংসার ফল গল্পটি পড়ে কি উপশে পেলে? 
(জ) হিংসার ফল গল্পটি সংক্ষেপে বল। 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪ 
(ক) ভারও পাখিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি ছিল? 
(খ) অমৃত ফল কোথা থেকে ভেসে এসেছিল? 
(গ) অমৃত ফল খেতে ভারন্ড পাখির প্রথম মুখ দ্বিতীয় মুখকে কি বলেছিল? 
(ঘে) ভারগ পাখির দ্বিতীয় মুখ অমৃত ফর খেতে চাইলে প্রথম মুখ কি বলেছিল? 
(ও) ভারগ পাখির দ্বিতীয মুখ হিংসা করে কি করেছিল? 


(চ) আমাকেও একটু দাও, খেয়ে ....... হই। 
(7 ফলের কথা শুনে প্রথম মুখ আতকে উঠল । 
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8 ।ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও ৪ 


নীতিশিক্ষা ধর্মের ধর্মগ্রন্থ 
বেদ একটি মারা গেল 
ভারগ পাখি হিংসা 
অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছাকে বলে অহিংসা 
হিংসা না করাকে বলে অজ্ঞ 


৫ । শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও $ 
(ক) ‘হিংসার ফল’ গল্পটিতে কোন পাখির কথা বলা হয়েছে? 


১. ঈগল ২. চিল 

২. ভার ৪. কাক 
(খ) ভারও পাখিটির কয়টি মুখ ছিল? 

১. একটি ২. দুটি 

৩. তিনটি ৪. চারটি 
(গ) বনের পাশে কি ছিল? 

১. নদী ২. নগর 

৩. গ্রাম ৪. সমুদ্র 
(ঘ) ভার পাখির প্রথম মুখ কি খেতে খেতে খাদ্যটির প্রশংসা করছিল? 

১. অমৃত ফল ২.ল্চি 

৩. আঠাল ৪. জাম 


(ও) “তুমিই খাও, আর আমি খাই, এক পেটেই তো যাবে ।-কথাটকে বলেছিল? 
১. ভারন্ড পাখির প্রথম মুখ ২. ভারড পাখির দ্বিতীয় মুখ 


৩. ময়ূর ৪. শিয়াল 
(চ) হিংসা না করাকে কি বলে? 
১. অহিংসা ২. দয়া 
৩. ত্যাগ ৪. ক্ষমা 
(ছ) “হিংসার ফল’ গল্পটি পড়ে কি উপদেশ পেলে? 
১. কাউকে ভালবাসব না ২. কাউকে দয়া করব না 


৩. কাউকে হিংসা করব না ৪. কাউকে ক্ষমা করব না। 
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পরোপকার 


আমরা মহাভারত পড়ে জেনেছি, কৌরব ও পাণডবদের মধ্যে খুব ঝগড়া ছিল, শত্রুতা ছিল । 
কৌরবরা একশ ভাই। তারা ছিল দাম্ভিক আর অহংকারী । সুযোগ পেলেই তারা 
পার্ডবদের ক্ষতি করার চেষ্টা করত। একবার কৌরবেরা মা কুস্তীসহ পান্ডবদের পুড়িয়ে 
মারার চেষ্টা করে । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এবং বুদ্ধি-বলে তারা বেঁচে যান। তখন তারা 
ক্ষত্রিয়ের পরিচয় লুকিয়ে তপস্বী ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করেন । এ সময়ে তারা বাস করতেন 
একচক্রা নামক এক নগরীতে । সেখানে তারা এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন । 
বনের ফলমূল আর ভিক্ষা করে পাওয়া খাদ্যে তাদের জীবন চলত । প্রতিদিন যা পাওয়া 
যেত তার অর্ধেকটা ভীমকে খেতে দেওয়া হত। কারণ ভীমের ছিল বিরাট দেহ, তাই তার 
খাদ্যও লাগত বেশি । সেই বিরাট দেহে ছিল প্রচন্ড শক্তি । 

একদিন ভীম আর কুন্তী গৃহে রয়েছেন। যুধিষ্ঠির অন্য ভাইদের নিয়ে গেছেন খাদ্যের 
খোজে । এমন সময় ব্রাহ্মণ-পরিবারে ভীষন কান্নাকাটি শুরু হল। উদ্দিগ্ন হয়ে পরদুঃখে 
কাতর কুন্তী কান্নার কারণ জানতে গেলেন। 

কুন্তী ব্রান্দণকে জিজ্ঞেস করলেন, 

-আপনারা সবাই মিলে কাদছেন কেন? আপনাদের দুঃখের কারণ কি বলুন। যদি পারি 
তো দূর করবার চেষ্টা করব। 

তখন ব্ৰাহ্মণ বললেন, 

_শুনতে চান আমাদের দুঃখের কথা? শুনুন, তাহলে । তবে প্রতিকার করতে পারবেন না। 
কুন্তী বললেন, 

- আগে বলুন তো। শুনে দেখি, কিছু করা যায় কিনা । 

ব্রাহ্মণ বলতে লাগরেন, 

-এ নগরের কাছেই রয়েছে এক গভীর বন। সেখানে এক রাক্ষস বাস করে । তার নাম 
‘বক ৷’ তার খাওয়ার জন্য রোক একটি মানুষ, প্রচুর ভাত আর দুটি মহিষ দিতে হয়। 
আজ আমাদের পরিবারের পালা । কে যাবে রাক্ষসের কাছে জীবন দিতে-তাই নিয়েই 
কান্নাকাটি । আমি চলছি, আমি যাব। ব্রান্মণী বলছেন, তিনি যাবেন। আর পুত্র ও কন্যা 
চাইছি না। অথচ একজনকে যেতেই হবে । তাই ঠিক করেছি আমরা সবাই বক রাক্ষসের 
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কাছে যাবে । আমাদের সবাইকে সে খেয়ে ফেলুক। 

সব শুনে কুন্তী ব্রাহ্মণকে বললেন, 

_আপনারা চিন্তা করবেন না আমরা পাঁচটি চেলে আছে । এদের একজন রাক্ষসের কাছে 
যাবে। 

ব্রাহ্মণ বললেন, 

_ সেকি কথা! আপনারা আমার শরণাগত ব্রাহ্মণ অতিথি । আমাদের জন্য আপনার কোন 
পুত্রের প্রাণনা হতে পারে না। 

কুত্তী বললেন, 

_ আমার দ্বিতীয় পুত্র যাবে। দেখছেন তো, যেমন তার বিরাট দেহ, তেমনি তার শক্তি । 
বক রাক্ষস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে একটা শর্ত আছে। 

ব্রাহ্মণ বললেন, 

- কি শর্ত? 

কুন্তী বললেন- 

_ এ কথা গোপন রাখতে হবে । কাউকে বলা যাবে না। কুন্তী এসে ভীমকে ব্রাহ্মণ- 
পরিবারের কান্নাকাটির কারণ জানালেন এবং তাকে বক রাক্ষসের কাছে যেতে বললেন । 
ভীম উৎসাহের সঙ্গে রাজি হলেন । পরোপকার করতে পারলে ভাল লোকের আনন্দ হয়। 
তাছাড়া অনেকদিন পর লড়াই করার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে 
থাকলেও তারা তো ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের কাজই যে যুদ্ধ কর শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর 
শরণাগতকে নিজের জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করা । 

_ ভীম দুটি মহিষ আর প্রচুর ভাত নিযে পাশের বনে চললেন সেই বনেই তো বক রাক্ষস 
থাকে । বনে গিয়ে বক রাক্ষসকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, 

- কোথায় রে বক, আয় আয়, তোর খাবার খেয়ে যা। 

বক রাক্ষস তো রেগে আগুন। 

_ কে রে, আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করে । সামনে এগিয়ে এসে তার রাগ আরও বেড়ে 
গেল । সে দেখল, ভীম নিজেই তার জন্য আনা ভাত যাচ্ছে। 

বক গর্জন করে বলল, 

- কে রে তুই। আমার সমানে বসে আমারই খাদ্য খেয়ে চলেছিস। খুব তাড়াতাড়ি যমের 
বাড়ি যাওয়ারই ইচ্ছে হয়েছে বুঝি? 
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ভীম সে কথায় কানই দিলেন না। তার মুখে উঠল হাসি। তিনি আপন মনে খেয়ে 
চললেন। অনেক দিন পর ভাল খাবার পাওয়া গেছে। 


লাগল। ভীম তবু 
হাসেন আর খান। 


তখন বক রাক্ষস প্রকান্ড 
একটা গাছ তুলে 
আনল । তারপর তেড়ে 
এল ভীমের দিকে। 
ভীমের খাওয়া ততক্ষণে 
শেষ হয়েছে। তিনি 


বক রাক্ষসের মধ্যে তখন শুরু হল হাতাহাতি, মারামারি । 


ভীম রাক্ষসকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর তাকে পিষে মেরে ফেললেন। বক 
রাক্ষসের আর্ত চিৎকার আরও রাক্ষস ছুটে আসছিল । ভীম তাদের বললেন, 


_সাবধান, আর এক পা-ও এগুবে না। তাহলে তোমাদের দশাও ওর মত করে ছাড়ব। 
শুধু তাই নয়, তোমরা মানুষের ক্ষতি করবে না। 


ভীম বক রাক্ষসকে বধ করে মৃতদেহটা নগরীর প্রধান দরজার সামনে ফেলে রাখলেন । 
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তারপর সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি চলে গেলেন । একচক্রা নগরীর সবাই দেখল বক রাক্ষস মনে 
পড়ে আছে। সবাই আনন্দ করতে লাগল । কিন্তু কেউ জানতে পারল না যে ভীম এ কাজ 
করেছেন । কুস্তী যে ব্রাহ্মণকে তা না জানানোর শর্ত দিয়েছিলেন । ব্রাহ্মণ বলে বেড়াতে 
লাগলেন, আমাদের প্রতি দয়া করে এক মহাপুরুষ বক রাক্ষসকে হত্যা করেছেন। 
পরোপকার করাও ধর্মের অঙ্গা । তাহলে অন্যের মঙ্গল হয় এবং যিনি পরোপকার করেন, 
তার পুণ্য হয়। 


অনুশীলনী 
১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ৪ 
(ক) কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল? কৌরবরা পান্ডবদের বিরুদ্ধে কি 
ব্যবস্থা নিয়েছিল? 
(খ) একচক্রা নগরীতে কুন্তী কাদের কান্না শুনেছিলেন? তারা কীদছিল কেন? 
(গ) ব্রান্মণ-পরিবারের সমস্যা শুনে কুন্তী কি করেছিলেন? 
(ঘ) বক রাক্ষস কিভাবে একচক্রা নগরবাসীর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল? 
(ও) ভীম ও বক রাক্ষসের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 
চে) “পরোপকার' গল্পটি পড়ে কি উপদেশ পেলে? 
২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪ 
(ক) ভীম কে ছিলেন? তার পরিচয় দাও । 
(খ) বক রাক্ষসকে কি কি খেতে দিতে হত? 
(গ) কুন্তী বক রাক্ষসের জন্য নিচের পুত্রদের একজনকে পাঠাতে চাইলে ব্রাহ্মণ কি 
বলেছিলেন? 
(ঘ) বনে গিয়ে ভীম প্রথমে কি করলেন? 
(ও) নাম ধরে ডাকতে শুনে বক রাক্ষস কি বলেছিল? 
(চে) পরোপকার করলে কি হয়? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ 
(ক) কৌরবরা ........... ভাই। 
(খ) তারা ক্ষত্রিয়ের পরিচয় লুকিয়ে ........ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করলেন । 
(গ) সেখানে তারা এক ...... পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন । 
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(ঘ) তার খাবার জন্য রোজ একটি ........ প্রচুর ভাত ও দুটি মহিষ দিতে হয়। 
(ও) কোথায় রে ......, আয় আয়, তোর খাবার খেয়ে যায়। 
(6775 নগরীর সবাই দেখল বক রাক্ষস মরে পড়ে আছে। 
(ছ) পরোপকার করাও ...... অঙ্গা । 
৪ ।ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও ৪ 


কৌরব ও পাণ্ডবদের কাহিনী আছে কৌরবরা 
কুন্তী ও পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম 
রাক্ষসের নাম ছিল পুণ্য হয় 
শরণাগতকে রক্ষা করা বক 


৫ । শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৬) চিহ্ন দাও £ 
(ক) কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে কি রকম সম্পর্ক ছিল? 


১. মধুর ২. শত্রুতার 
৩. ভালমন্দে মেশান ৪. কোন সম্পর্কই ছিল না 
(খ) আত্মগোপন করে যে নগরীতে পাণ্ডবেরা কুস্তীসহ বাস করতেন তার নাম কি? 
১. একচক্রা ২. দ্বিচক্রা 
৩. ত্রিচক্রা ৪. দশচক্রা 
(গ) পঞ্চপাণ্ডব আত্মগোপনে থাকার সময় কি বেশ ধারণ করেছিলেন? 
১. পাগলের বেশ ২. ব্রাহ্মণের বেশ 
৩. ব্যাধের বেশ ৪. মুনির বেশ 
(ঘ) ব্রাহ্মণ পরিবারের কান্না শুনে কে কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন? 
১. ভীম ২. নকুল 
৩. কুন্তী ৪. বক রাক্ষস 
(ঙ) বক রাক্ষসকে কে হত্যা করেছিলেন? 
১. যুধিষ্ঠির ২. অর্জুন 
৩. সহবেদ ৪. ভীম 
চে) কে বক রাক্ষসকে হত্যা করেছেন বলে ব্রাহ্মণ জানিয়েছিলেন? 
১. ভীম ২. কুন্তী 


৩. একজন মহাপুরুষ ৪. অর্জন 
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বিশ্বাসঘাতক বণিকের গল্প 


অনেক দিন আগের কথা । 


এক দেশে এক বণিক বাস করত। তার নাম ছিল জীর্ণধন। তিনি একবার স্থির করলেন, 
বিদেশে যাবেন । বিদেশ থেকে ধনসম্পদ অর্জন করে ফিরে আসবেন । 

তার বাড়িতে পূর্ব পুরুষের একটা লোহার দীড়িপাল্লা ছিল। খুব ভারি আর মজবুত ছিল 
দীড়িপাল্লাটা। তীর চিন্তা হল, দীড়িপাল্লাটা কার কাছে রেখে যাই! ভাবতে ভাবতে তার 
মনে পড়ল এক বণিক বন্ধ্র কথা। কাছেই সে বণিকের বাড়ি। বেশ ধনী সে বণিক। 
জীর্ণধন সেই বণিকের বাড়ি গিয়ে বললেন, 

_বন্ধ, আমি বিদেশে যাব বলে ঠিক করেছি। আমার পূর্ব পুরুষের সম্পদ এ দীড়িপাল্লাটা 
তোমার কাছে রেখে যেতে চাই । বিদেশ থেকে ফিরে এসে নিয়ে নেব। 

বণিকবন্ধ বলল, 

-এতো ভাল কথা । প্রয়োজনের সময় বন্ধুর কাছেই তো বন্ধ আসে । রেখে যাও তোমার 
দাড়িপাল্লা । 

বণিক খুশি হয়ে দাড়িপাল্লা রেখে দিল । জীর্ণধন নিশ্চিন্ত হয়ে বিদেশে চলে গেলেন। 
অনেক দিন পর জীর্ণধন বিদেশ থেকে ফিরে এলেন। তারপর একদিন বণিকবন্ধ্র কাছে 
এই বণিক বন্ধুটি ছিল লোভী । বন্ধুর গচ্ছিত দীড়িপাল্লাটি তার খুব ভাল লেগেছিল । তাই 
ফেরত দিতে তার মন চাইল না। সে চেহারায় দুঃখ দুঃখ ভাব এনে দুঃখভরা কণ্ঠে বলল, 
_ভাই জীর্ণধন, কি আর বলব তোমায় । তোমার গচ্ছিত দাড়িপাল্লাটা আমি রক্ষা করতে পারিনি। 
ওটা গুদামঘরে রেখেছিলাম । কিছুদিন পরে গিয়ে দেখি, ইদুর ওটাকে খেয়ে ফেলেছে। 

জীর্ণধন ভাবলেন, লোহার তৈরি এবং অত ভারি দাড়িপাল্লাটা ইঁদুরের পক্ষে খেয়ে ফেলা 
সম্ভব নয়। তিনি বুঝতে পারলেন, বণিক তার দীড়িপাল্লাটা ফেরত দিতে চায় না। তাই 
ইদুরে খেয়ে ফেলার মিথ্যে গল্প শোনাচ্ছে। 

ঠিক আছে।- ভাবলেন জীর্ণধন। তারপর জিনেও পাল্টা ফন্দি আঁটলেন। 
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দরদভরা কণ্ঠে জীর্ণধন বণিককে বললেন, 


_ ঠিক আছে। ইদুর যদি দীড়িপাল্লা খেয়েই থাকে, তাহলে আর কি করা যাবে। তোমার 
তো কোন দোষ নেই। তুমি কষ্ট পেয়ো না। যাক, অনেক দিন পর এসেছি । নদীতে স্নান 
করতে ইচ্ছে করছে। তোমার ছেলে ধনদেব তো বেশ বড় হয়েছে। স্বাস্থ্যও বেশ ভাল । 
ওকে আমার সঙ্গে যেতে বলে দাও না। 


বণিক বলল, 
- আমার বলতে হবে কেন? তুমি ওকে আদেশ করবে । 
বণিক তার ছেলে ধনদেবকে জীর্ণধনের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। 


জীর্ণধন নদীর ঘাটে গিয়ে স্নান করলেন । ধনদেবও স্নান করল । জীর্ণধন স্নান সেরে ফেরার 
পথে ধনদেবকে নদীতীরের একটি গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিলেন। তারপর একটা পাথর 
দিয়ে গর্তের মুখ চাপা দিযে বণিকের বাড়ি ফিরে এলেন। 


জীর্ণধনের সঙ্গে ছেলেকে না দেখে বণিক জিজ্ঞেস করল, 

_ কি হে জীর্ণধন, তুমি একা যে। আমার ছেলে ধনদেব কোথায়? 

জীর্ণধন উত্তর দিল, 

- সে কথাই তো বলব ভাবছি। কিন্তু কি ভাবে যে বলি! বড়ই দুঃখের কথা । তোমার 
ছেলেকে এক বাজপাখি ছো মেরে নিয়ে গেছে। 

শুনে বণিক রেগে গিয়ে বলল, 


_ কি সব যা-তা বলছ! বাজপাখির পক্ষে একটা কিশোর ছেলেকে ছো মেরে তুলে নেওয়া 
সম্ভব? তুমি আমার ছেলেকে এনে দাও, নইলে আমি রাজসভায় তোমার নামে নালিশ করব । 


দুজনে ঝগড়া করতে করতে রাজসভায় গেল। 

বণিকের নালিশ-জীর্ণধন তার ছেলেকে অপহরণ করেছে। 
জীর্ণধন তখন জানালেন- একটা ইদুর লোহার ভারি দাড়িপাল্লা খেয়ে ফেলতে পারে । 
তাহলে বাজপাখিও একটা বালককে ছোঁ মেরে তুলে নিতে পারে । 

রাজা বললেন-কি রকম। 

জীর্ণধন তখন যা যা ঘটেছে সব খুলে বললেন। 


রাজার প্রশ্নে বণিকের মিথ্যাচার ও ব্বিসঘাতকতা প্রকাশ পেল। সে তার অপরাধ স্বীকার করে 
জীর্ণধনের দীড়িপাল্লা ফেরত দিতে চাইল । তখন জীর্ণধনও বণিকের ছেলেকে ফেরত দিলেন । 
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জীর্ণধন তার দাড়িপাল্লা ফেরত পেলেন। বণিক তার ছেলেকে ফিরে পেল। তবে 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বণিককে জরিমানা দিতে হল। 


বিশ্বাস ভঙ্গ করা খুব খারাপ কাজ । যে বিশ্বাস রক্ষা করে না তাকে বলে বিশ্বাসঘাতক । 
বিশ্বাসঘাতককে কেউ পছন্দ করে না। 

বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ । 

আমরা কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করব না। 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও $ 
(কে) জীর্ণধন অন্য এক বণিকের কাছে কি গচ্ছিত রেখেছিলেন এবং কেন 
রেখেছিলেন? 
(খ) বিদেশ থেকে ফিরে এসে জীর্ণধন বণিকের কাছে তার দীড়িপাল্লাটা ফেরত 
চাইলে বণিক কি বলেছিল? 
(গ) জীর্ণধন বণিকের ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন? 
(ঘ) রাজা কি বিচার করলেন? 
২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £ 
(ক) জীর্ণধন তার বিদেশ যাওয়ার আগে বণিক বন্ধুকে কি বলেছিলেন? 
(খ) জীর্ণধন দীড়িপান্লা ফেরত চাইলে তার বণিক বন্ধ কি বলেছিল? 
(গ) বণিকের ছেলে ফিরে না আসার কারণ হিসেবে বণিককে জীর্ণধন কি 
বলেছিলেন? 
(ঘ) রাজার প্রশ্রের উত্তরে জীর্ণধন কি বলেছিলেন? 
(উ) 'বিশ্বাঘাতক বণিকের গল্প'-এর উপদেশ কি? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর ৪ 
(ক) তীর বাড়িতে পূর্বপুরুষের একটা লোহার ....... ছিল। 
(খ) বন্ধ আমি ....... যাব বলে ঠিক করেছি। 
(গ) এই বণিক বন্ধুটি ছিল ........ | 
(ঘ) তোমার গচ্ছিত দীড়িপাল্লাটা আমি ......... করতে পারিনি । 
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৪। নিচের যে বাক্যটি সত্য তার পাশে “স' তার যে বাক্যটি মিথ্যা তার পাশে ‘মি’ লিখ ৪ 


৫ 


(ক) যে বণিক বিদেশে যাবে বলে ঠিক করেছিল তার নাম জীর্ণধর । 
(খ) জীর্ণধন এক থলি মোহর তার বণিক বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। 


(গ) খুব ভারি আর মজবুত ছিল দাড়িপাল্লাটা। 
(ঘ) বণিকের ছেলেকে বাজপাখি ছো মেরে নিয়ে গিয়েছিল । 
(ঙ) বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ । 
শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৬) চিহ্ন দাও ঃ 
(ক) জীর্ণধন কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছিলেন? 
১. বিদেশে ২. তীৰ্থে 
৩. রাজবাড়িতে ৪. মন্দিরে 
(খ) বণিক জীর্ণধনের দীড়িপাল্লা কে খেয়েছে বলে জানিয়েছিল? 
১. বিড়াল ২. ইদুর 
৩. শিয়াল ৪. বাঘ 
(গ) বণিকের ছেলের নাম কি ছিলঃ 
১. বলদেব ২. সহবেদ 
৩. ধনদেব ৪. শুকদেব 


(ঘ) রাজা বকের দোষ প্রমাণিত হলে কি করেছিলেন? 
১. বণিককে জরিমানা করেছিলেন ২. প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন 
৩. নির্বাসন দিয়েছিলেন ৪.গালমন্দ করেছিলেন 
(ঙ) বিশ্বাস ভঙ্গ করলে কি হয়? 
১. মহাপাপ ২. পুণ্য 
৩. আনন্দ ৪. সুনাম 


১৩৫ 
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ছোট মাথায় বড় বুদ্ধি 


এক জায়গায় বিশাল এক বন ছিল । বন থেকে কিছুটা দূরে একটা হুদ ছিল । তদের পাশে 
এক দল খরগোশ বাস করত। মহাশান্তিতে ছিল তারা । হঠাৎ শান্তির আকাশে দেখা দিল 
অশান্তির কালো মেঘ । 

বনটাতে বাস করত হাতির দল্‌ তাদের এক দলপতি ছিল। নাম তার লম্বদন্ত । একবার 
সেই বনে জলের অভাব দেখা দিল । তখন লম্বদন্ত দলবল নিয়ে হদের পাশে চলে এল। 
খরগোশগুলো যেখানে থাকে, সেই জায়গাটা দখল করে নিল। 

তদের জলও ছিল খুব সুস্বাদু প্রচুর কলাগাছও আছে সেখানে ৷ হাতিরা ইচ্ছেমত খায় 
দায়, আর ঘুরে বেড়ায় । 

কিছুদিন পর দলপতিকে হাতিরা বলল, 

_জায়গাটা খুব ভাল। আমরা এখানেই থাকতে চাই। 

দলপতি লম্বদন্ত বলল, 

- ঠিক আছে, তোমাদের যখন ইচ্ছে, তখন আমিও রাজি । 

হল। তারা বেরুতেই পারে না। বেরুলেই হাতির পায়ের নিচে পড়ে মারা যায়। 

কয়েকটা খরগোশ এভাবে মারা যাওয়ার পর খরগোশরা এক সভায় বসল । কিভাবে বাচা 
যায়, তার উপায় ঠিক করার জন্য সভা ডাকা হয়েছে। 

দলনেতা বলল, 

_ এটা আমাদের জায়গা । আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুগের পর যুগ এখানে বাস করেছেন । 
এখন আমরা করছি। কিন্তু হাতিরা এসে জোর করে এ জায়গা দখল করে নিয়েছে। 
ওদের সাথে গায়ের জোরে আমরা পারব না। কারণ ওরা বড় জন্তু, আমরা ছোট । ওদের 
শক্তি বেশি, আমাদের কম। তাই কৌশলে আর বুদ্ধির জোরে আমাদের বাচতে হবে। 
আমাদের জায়গা আমাদের দখলে রাখতে হবে। 

অন্য সব খরগোশ সমর্থন জানাল, 

_নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই । 
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দলনেতা বলল, 

_ তেমন সাহসী যদি কেউ থাকে তাহলে একটা বুদ্ধি তাকে আমি দিতে পারি । কে যাবে 
হাতিদের দলপতির কাছে, বল? 

কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই নীরব! সাধ করে মৃত্যুকে কেউ ডেকে আনতে চায় 
না। শেষে এক ধার্মিক বৃদ্ধ খরগোশ বলল, 

- আমার তো বয়স হয়েছে । আর কত দিনই বা বাচব। সমাজের সকলের উপকারের 
জন্য যদি কিছু আগেই মারা যাই, তাতে ধন্য মনে করব । 

দলনেতাকে বলল, 

- বল তোমার কৌশল । 

দলনেতা বৃদ্ধ খরগোশের কানে কানে কৌশলটা বলল । 

সেদিন পূর্ণিমার রাত । আকাশ চাদের আলোতে ঝলমল করছে। 

তদের জলে পড়েছে চাদের আলোর প্রতিবিষ্ব। ঢেউ এ রেখাগুলো কাপছে। কাপছে 
প্রতিবিষ্বের চন্দ্র । 

_ ওহে হাতিসর্দার, তোমার শরীর যেমন মোটা, বুদ্ধিও তেমনি মোটা । আমি তোমার জন্য 
একটি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। 

- আমি তো তোমাকে চিনতে পারছি না, তোমার পরিচয়টা দেবে? 

বৃদ্ধ খরগোশ বলল, 

_ চিনবে কি করে? আমি থাকি চন্দ্রলোকে ৷ তুমি পৃথিবীর জন্তু হয়ে আমাকে কিভাবে 
চিনবে । আমি স্বয়ং চন্দ্রদেবের দূত । 

হাতি ঃ আপনি কি বার্তা নিয়ে এসেছেন? 

খরগোশ ৪ চন্দ্রদেব তোমার ওপর খুব রেগে গেছেন। কারণ তুমি নিজের অঞ্চল ছেড়ে 
অন্যের জায়গা দখল করে বাস করছ। অন্যের জায়গা জোর করে দখল করা খুব খারাপ 
কাজ । যদি বাচতে যাও, দলবল নিয়ে নিজের জায়গায় চলে যাও। 

হাতি : চন্দ্রদেব এখন কোথায় আছেন? আমি ওকে দর্শন করেই দলবল নিয়ে চলে যাব । 
খরগোশ : চন্দ্রদেব খুব রেগে আছেন। তাই তিনি এ মিষ্টি জলের তদের ভেতর বসে 
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রয়েছেন। এসো আমার সাথে, নিজের চোখেই দেখবে । 
বৃদ্ধ খরগোশ একথা বলে, হাতিকে নিয়ে হুদের ধারে এল । 


ANB SYA AF MV, 


আগেই বলেছি, জলের ঢেউতে প্রতিফলিত চন্দ্রের ছায়া কাপছে। সেটা দেখিয়ে খরগোশ 
হাতিসর্দারকে বলল, 

_ এ দেখ, চন্দুদেব তোমার অন্যায় দেখে রাগে কেমন ফুঁসছেন আর দুলছেন। 
হাতিদের দলপতি দেখল, ঠিক তাই; চন্দ্রদেব কীপছেন আর দুলছেন। সে চন্দ্রদেবকে 
বলল, 

-প্রভু আমার ভুল হয়েছে। বড় অন্যায় করেছি। আর কখনও অন্যের জায়গা জোর করে 
দখল করব না। জোর করে অন্যের জিনিস নেব না। আমরা আজই দখলের জায়গা ছেড়ে 
দিয়ে নিজেদের জায়গায় চলে যাচ্ছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন । 

এই বলে হাতিদের দলপতি চন্দ্রদেবকে প্রণাম করে দলবল নিয়ে চলে গেল । 

এভাবে ছোট জন্তু খরগোশেরা বুদ্ধির জোরে হাতিদের হারিয়ে দিল। তারা তাদের 
বসবাস করতে লাগল । 

গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধি বড়। 

কথায় বলে, ‘বুদ্ধি যার, বল তার ৷” 
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অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ৪ 
(ক) হ্রদের পাশে কারা থাকত? সেখানে থাকতে তাদের সমস্যা হল কেন? 
(খ) হাতির দল বন ছেড়ে হদের পাশে এসেছিল কেন? সেখানে তারা থেকে গেল কেন? 
(গ) খরগোশদের দলনেতা খরগোশদের কি বলেছিল? 
(ঘ) বৃদ্ধ খরগোশ হাতিদের দলপতির কাছে গিয়ে কি বলেছিল? 
(ও) হাতিদের দলপতি তদের পাশ থেকে বনে ফিরে গেল কেন? 
(চ) ছোট মাথায় বড় বুদ্ধি গল্পটি সংক্ষেপে বল। 
২। সংক্ষেপে উত্তর দাও $ 
(ক) খরগোশের দলনেতার কথা শুনে বৃদ্ধ খরগোশকি বলেছিল? 
(খ) বৃদ্ধ খরগোশ কখন হাতিদের দলপতির কাছে গিয়েছিল? 
(গ) চন্দ্রদেবের বার্তাটি কি ছিল? সত্যিই চন্দ্রদেব বার্তা পাঠিয়েছিলেন । 
(ঘ) চন্দ্রদেবের রাগ বোঝানোর জন্য খরগোশ কি ব্যবস্থা নিয়েছিল? 
(ঙ)ত্দের জলে চন্দ্রের দোলা দেখে হাতিদের দলপতি কি বলেছিল? 
(চ) “ছোট মাথায় বড় বুদ্ধি’ গল্পটি অবলম্বনে কি উপদেশ পাওয়া যায়? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ 
(ক) বন থেকে কিছুটা দূরে একটা ......... ছিল। 
(খ) একবার সেই বনে ......... অভাব দেখা দিল্‌ 
(গ)ত্দের জলও ছিল খুব ........ | 


(চ) সেদিন ........... রাত। 
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8। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও ৪ 


হ্রদের পাশে বাস করত লম্বদত্ত 
হাতিদের দলপতি সভা ডাকল 
হাতিদের কাছ থেকে বাচার জন্য খরগোশেরা খুব খারাপ 
চন্দ্রদেব কীপছেন আর একদল খরগোশ 


৫। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও $ 
(ক) “জায়গাটা খুব ভাল, আমরা এখানেই থাকতে চাই ৷’ কথাটা কে বলেছিল? 


১. লম্বদন্ত ২. চন্দ্রদেব 
৩. হাতিরা ৪. খরগোশেরা 


(খ) বৃদ্ধ খরগোশ হাতিদের দলপতির কাছে কি বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল? 


(ঘ) 


(উ) 


১. রাজা ২. মন্ত্রী 
৩. দূত ৪. সেনাপতি 
(গ) বৃদ্ধ খরগোশ হাতিদের দলপতিকে কি ধরণের সংবাদ জানাবে বলে প্রকাশ 
করল? 
১. সুসংবাদ ২. দুঃসংবাদ 
৩. নিমন্ত্রণের সংবাদ ৪. বিবাহের সংবাদ 
বৃদ্ধ খরগোশ হাতিদের দলপতিকে কোথায় থাকে বলে জানিয়েছিল? 
১. আকাশে ২. বনে 
৩. চন্দ্রলোকে ৪.হদের পাশে 
খরগোশেরা কিভাবে বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিল? 
১. শক্তির জোরে ২. বুদ্ধির জোরে 


৩. অন্যদের সহায়তায় 8. চন্দ্রদেবের কৃপায় 


২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৫-হি 


পা শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ২)-এর 
আছ, আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 


গস বাংলার্দেঁ 


জায় শিক্ষাক্রম ও গাঠপৃচ্তক বোর্ড, ঢাকা 
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